হোশুওট পাদ্রী 
স্বাকবরনাম। 


ঢ1018167 ৯0115017210 লিখিত 
€010012)61757% 018 (186 €608271 01 4৯১151022 


গ্রন্থের বাংলা অন্ুনাণ 
অগ্ডুবা? ও শব] 





কাম কে এল এম প্রাঃ ন্লি 
কলিকাতা ৮৫) ১৯৬০ 


প্রকাশক : ফার্সা কে এজ এম প্রাইভেট লিমিটেড, 
২৫৭/বি, বিপিন বিহারী গাস্থুলী স্রীট, 
কল্িকাতা-৭০০*১২ 


প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০ । 


0) শ্রীহীমন ঘোষ 

শ্রীমতী বেল। ঘোষ 
সহদেবখুণ্টা, বালেশ্বর-৭৪৬** ১, 
ওযা! 


মঞ্তুক 

শ্যামল সেন 

ইউনাইটেড প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিনিটি 
ইউ ১৩৯/১, আকা রোড, 
কপিকাতা1-৭***১৮। 


পরম আদরের বন্যাসমা পুর্ব শ্রীমতী উমিলা ঘোয়-কে 


গ্রন্থটি উৎসর্গ করিলাম। 
--গ্রদুকার 


সুচী পত্র 


গ্রন্থ প্রবেশ 


মুখবন্ধ 


আকবর ও অশোক 
আকববেও ধর্মবোধ 

আকবর ও ঈৈন ধধগুরুগণ 
আকবর ও শিখগুকগণ 
আকবর ও যোগী সম্প্রদায় 
আকবর ও পাশী সম্প্রদায় 
প্রথম যেশুইট মিশন 

আকবর ও পতু“গীজ 
ইয্োরোপে রাজদূত প্রেরণ 
ফাদার মোন্সারেট 
.মানলাবেটের কমেন্টাৰী 
মোনপারেটের ভারত দশন 
মোনসারেটের রচনা শৈলী 
আকববের ধর্ম জিজ্ঞাস! 
ভাবত ইতিহাসে যেশুইট পাত্রীর অবদান 


মোনসারেটের নিবেদন 


মোনসারেটের কমেন্টারী 
প্রস্ততি 

যাঞ্জাপথ 

স্রধাট 

তীঁল অঞ্চল 


পৃ্ঠ। 


জে 


১১ 
১৭ 
১৭ 
১৩ 


১৯ 


১ 
ন৩ 
৪. 
খ£ 


চি, 


ন্‌ ৮ 


৩৩ 
৩ 
০৪ 
6৭ 


মাও 

উজ্ঞধিনী 

রঙ্গপুর ও সিবঞ্ত 
নএওযার 
গোযালিযর 
বাদ্‌শাহী দরবার 
আগ্রা 

ধর্নালোচনা 
সমপাময়িক ঘটলা 
ম্ঘখল স।মবিক সংবটন 
কাবুল অতিষান 
অথুবা 

দিলী 

দিলী ছাড়িয়ে 
ৰাইবেলের অন্থকা 
আসন সংগ্র।ম 
খইবার 

1 ধুল 

ফেরা 

ল।হের 

রাজধানী বাজশীতি 
আশভঙ্গ 

ন৭রোজ 

পুনঃ প্রয়াম 
ইউরোপে রাজদুত £্রেৰণ 
আকবব বাঙশাহ 


পরিশিষ্ট 


নভলারি বানওস[ৰি 


২৩৩ 


স্ুরাট 

খাজা জাফর 

রাজ] হেনখী 

মাও 

উজ্জয়িণী 

গোযালিযব 
ভাগর্যেজৈন মৃপ্তি 

ল্ণ্টে্‌ 

আকবরের শ্ল্পগীতি 
আগ্র। 

ভারছে খুষ্টান রাজ্ত 
ধর্মগ্রন্থের অগ্নি পবীক্ষা 
শেখ আবুল ধজগল 
সপ্াহিক ধর্মসভা 
আকৰবের জন্মকাল ও জন্ম তাবিখ 
খজাশাহ মনম়ব 

মুখল সৈন্য বাহপীর গঠল 
বোটা দুর্গ 

মির্ভ! আজিজ কোকাহ, 
বারবল 

বালন।থ 

রাজা তগৰান দল 
গোবখজা 

স্পেনে বাজদুত প্রেধণ 
নওরোজ 

দীন-ই ইলাহী 

নারী ধধণের শাস্তি 
এয়োডি 


৩৭ 
৩৬ 
৩৬ 


৩২ 


১৪ 
০৪০ 
৪৩ 
২৪৪ 
সি 
১ ঠি 0 


৫ 
৭৫৪ 


২৬ ৩ 


গ্রন্থপঞ্জী নট দে 


/৯11)-1-/100511 5 ০০ 582], শান 99 7501 
13100111781) - ৬০1. 1. হা, 9৮ 0872 - ৬০15 ]] & 1], 
/10081108108, ; 40] 0821. 250৮ 36৬611055, 
/৮10021 076 01681 £ 10001019171), 
4৯100169100 00৩08198001 01 10019 : 00101011617), 
/১11019171 10410. 25 065011060 0% 1001617)9 : 1৬1০0০1110016 
1:10192101 4৯10031 2 ৬০917 ০961. 1, 09 4171061016 
136৬০011000. 
11159017% 01 40112110210 (7001 ৬০015) : 917 18.0017911 
১৪102], 
11150019 01 01118191 : 101. 4১506 17191011701. 
11150091991 1100181) 2100 [00010651910 4৯10: 
€00178195৬/2709 , 
20010] /৯10171090102 (1৬4০9 ৬০15) : 7১609 13109৬/1), 
1657110.1,900615 214 1701210 171150019 1১42-17173 - 0010 
0০0111619-/৯190505 ১, এ, 
1৬1০0811)017656 210 /৯71910 : 11000111019. 
1176 10051)815 270 016 10619 01781010281: 
3. . 0০95৬/2011 & 7. 5. 01981 
77611৮10151001 1010119 £ 4৯০ 1 ১11৬8১2৬৪- 
1%11101810180-01-1 05011018210 ৮০01. 2 &০এএ] 39061 
81-13809 011. 7. 0৮ 1,0%/6 & 1২901011, 
11১510105, /৯5০60105 0100 ১৪100 01 1070198 : 00107210. 
চ২156 01 0176 (১0104959 1০991 10 10019 : 
[২ ৯. ৬৬17106৮18৮, 
90111 01 [91210 £ /৯00661 4১11, 
2৬615 10 009 ৮109501] 10)00116 : 7181000915 136117161, 
ঘা, 99 4৯, 00917518010. 


গ্রন্থ-প্রবেশ 


সমাট আকবরের অন্নরোধে গোযাস্থিত পতৃগীজ শাসকরা এবং 
যেসুইট ধর্মযাজকমগুলী তিনবার তিনটি পাদ্রী মিশন সমাটের দরবারে 
ফতেপুরসিক্রিতে প্রেরণ করেন। প্রথম মিশনের পাশ্য ছিলেন ফাদার 
রুডল্ফ আকোয়াডিভা, ফাঁদার হেন্রিকুয়েজ. এবং ফাদার আট্টোনিয়! 
মোন্সাবেট । ১৫৮০ খুষ্টান্দের ২৮ শে ফেঞ্য়াপী এই মিশন ফতেপুরসিক্রিতে 
পৌছায়। দ্বিতীয় মিশনও সজাট আকবরের অচ্বোধেই ১৫৯ সালে 
প্রেরিত হয় এবং ১৫৯২ খুঈ|ব্দে ফিরিয়ে আনা হয়; এই মিশন বস্ততঃ 
কোনো কাজই করতে পারে নি। আকবব যখন ১৫৯২ খুষ্টাব্ধে লাহে রে 
ছিলেন, তখন জেরোম জেভিয়ার এবং ইম্যান্িয়েল পিন্হিরো নামক ছুই 
পান্রীকে নিয়ে তৃতীয়মিশন গঠিত হয় এবং সমাটের নিকট পাঠানে। 
হয়। এই তিন মিশনের মধ্যে প্রথম মিশনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
প্রথম মিশনের অন্যতম সন্বস্ত ফাদার মোন্স।বেট মিশনের কার্ধাবলী ও 
সমস।ময়িক ঘটনার বিববণ লিপিবদ্ধ করার দাষিত্ব পেয়েছিলেন । তিনি 
মিশনের ভ্রমণ-কাহিনী এবং সমাট-দরবাবে তী”দের ক্রিয়াকর্ষণ ও ধর্মীয় 
আলে।চনার সারমর্ম রোজ-নাম্চার মতে! লিখেছিলেন । োন্সারেট, 
লিখেছিলেন লাতিন ভ।ষায়। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে অন্ততম 
যেশুইট পাত্রী ফাদার এইচ হস্টেন তীঃ ভাম্য সমেত এশিয়াটিক সোসাইটি 
অব বেঙ্গলের উদ্যোগে “মেময়ার” শাকাবে প্রকাশ করেন (*)। নাগপুর 
হিজ্লপ কলেজের অধ্য।পক যেশুইট পাত্রী জন্‌ এস্‌ হয়ল্যাগ্ড তা” ইংরাজিতে 
অন্তবর্দ করেন এবং পাতিয়ালা মহিন্র কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক 


* 1. 1৯. 9. 8.১ []া (1914) 


এস্‌. এন্‌. ব্যানাজর্ণ (*) তার ভান্ত ও টক! প্রণয়ন করেন। হয়লা গু ও 
ব্যানাজর্খর ইংরেজি অন্তবার্দ ১৯২০-২১ খুষ্টান্দে কলকাতায় “ক্যাথলিক 
হেরাল্ড অব ইগ্ডিয়া” পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হয় এবং ১৯২২ 
খুষ্টব্ে অক্সফোর্ড ইউশিভাপিটি প্রেস কর্তৃপক্ষ তা" কটকের ওড়িষা! মিশন 
প্রেস মুদ্রিত ক'রে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। বর্তমান বাংল! অনুবাদ 
হয়ল্য( গু ও ব্যানাজার ইংরেজি অনুবাদের পাঠ দৃষ্টেই করা হয়েছে। 
অধ্য(পক ব্যানাজীঁর টীকা ও ভান্তের সংশোধন ক'রে এবং নতুন ভান্ত 
সংযোঞ্জন করে বক্তব্য বিষয় অধিকতর প্রাঞ্জল করার প্রয়াস ক'বেছি। 
ইংরেজি অন্তবাদের ভূমিকায় অধ্যাপক হয়ল্য1ু ও অধ্যাপক ব্যানাজশ 
যা” লিখেছিলেন, তা*্রও অন্রব।॥ অতঃপর দেওয়া হোল £ 


“প্রথম যেস্তইট, মিশন সম্পকিত ফার্মার মোন্সারেটের “কমেন্টাবী” 
এবং মেই লাতিন রচন| (75) - যা? ফান্দার হস্টেন সযত্বে সম্পাদন ক'রে 
এশিয়।টিক সোস।ইটি অব্‌ বেঙ্গলের “মেময়ার্স” আকারে প্রকশ করেন, 
বর্তমান ( ইংরেজি ) অনুবাদ ও টীকা টিপ্লনী সম্পূর্ণতঃ সেই সম্পাদিত 
পাঠের উপগ নির্ভর করেই করা হয়েছে। ফা্(র হস্টেন মূল লাতিন পাঠের 
পাঁশে যে সব টিপ্ননী (772151081 110055) লিখেছিলেন, তা” অত্যন্ত মূল্যবান 
বলেই প্রমণিত হয়েছে এবং আমরা তা" প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করেছি। 

“টিপ্ননীকার অধ্যাপক ব্যানাজাঁ এই স্থযোগে মিঃ এইচ বিভাবীজ, 
এশিয়াটিক সোসাইটির জন্পালে যে সব “নোট স' প্রকাশ করেছিলেন তা"র 
জন্য তা'কে ধলাবাণ জানাচ্ছেন ।? 


“ফাদার মোন্সারেট লোকজনের নামের বানানে কোনও নীতি 
রক্ষা করেন নি ; একই পষ্ঠায় একই লোকের নামের বানান ছু-রকম 


দিষেছেন 1” 


কলকাতা সেপ্ট,' জেভিয়ার্স কলেজের ফাদার ই্র,মেস্‌ অধ্যাপক 
হয়ল্য (গু সম্পর্কে কিছু তথ্য আমাকে জানিয়েছিলেন । নাগপুরে 
এবং পাতিয়ালায় একাধিক চিঠি লিখেও হয়ল্য। গু এবং ব্যানাজাঁর 
বিস্তৃত পরিচয় সংগ্রহ করতে পারিনি । -_অনুবান্ক 


মুখবন্ধা 


অধা।পক ব্যানাজ ও ফার্াার হয়লাপ্ ইতবেজি মনবাদ গ্রন্থেব ভূমিকাষ 
যা” লিখেছিলেন, তার অন্বাদ্দ দেওয়া গেল ১ 


আকবর ও অশোক £: 


“আকববেব বাজত্ক|ল ১৫৫৮১-__-১৬০৫ খুষ্টাব্ব (*),__-প্রায় অর্শতাবা- 
ক।ল বিস্তৃত ছিল। অশোক এবং আকবর, এই ছুইজন হচ্ছেন ভারত- 
ইতিহামে সর্ঝপেক্ষা প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নবপতি। উভয়ের তুলনামূলক 
আলোচনা কবা যায় । আকববেব চিন বাজ্যজযেব ও আনম্মগবিমা 
প্রতি9ব দ্বনিবাব লোভ এবং বিশ্বপগ্ততাব অভাব । পক্ষাগ্থবে, অশেকেব 
ছিল 'প্রঞ্জ পুঞ্চেব প্রতি পিত-স্বলভ প্েহ এবং প্রকৃত আম্মসংমম ৪ আধ্যান্মিক 
অভীপ্গা। ধর্মীয় বিষয়ে উভয়েব আগ্রহ পবস্পবেব চ।বিত্রিক পার্ষক্যকে 
লক্ষণীয় ক'রে তুলেছে । মোল্লাদের অনুদার গেডামীর প্রতি বির।গ নিয়ে 
আকবর বিভিন্ন ধর্মরীতির বিশ্লেষণ করেছিলেন পরম সত্যকে জানবার 
জন্য এবং এর ফলে ধিন্দু জৈন ৪ জবহুষ্টের উদ্ভাবিত ধর্মবোধ থেকে 
আহরণ ক'রে এক “খিচুড়ি ধ্জবিশ্নাস? খা।ডা কবেছিলেন। পক্ষান্তরে, 
অশে(ক নিদ্ধিধায় পূর্ণবিশ্বসে গৌতম বুদ্ধেব উপদেশ।বলী শিরোধার্য কবে 
বাজনীতিব সঙ্গে একান্তভাবে মিশিযষে নিয়েছিলেন। তৈমুরের প্রকৃত 
ন্রধিকাবীবৰ মতোই আকবব বহুযুছে। প্রবন্ধ হয়েছিলেন এবং তা'র 
কোনটায় ভয়াবহতায় ৪ শিষ্টবতায কম হিন না। অশোকের দিখ্বিজয় 
ছিল বুদ্ধ-প্রবতিত ধর্ণ' বিস্তাবে। মোল্লা-মৌলবীব গোঁভামীর বিকদ্ধে 
মূর্ত প্রতিবাদেব প্রতীক ছিলেন আকবব; বিভিন্ন ধর্মেব শান্তগ্রন্থ থেকে 
তা”র এই প্রতিবাদের আঘুধ সংগৃহীত হয়েছিল। কশিঙ্গ-যুদ্ধের পৰ 
মৌর্ধসম্মাটেব অন্থবে জেগেছিল তিতিক্া, কৌটিশীয় নীতিশান্তের ম্য।কিয়া- 


* হুমাধুনেব মুত হয় ২৪ জানরাবী, ১৫৫৬ খুষ্টাব্দে; ১৫৫৬ সালের 
১৪ই ফেব্রুয়ারী তেবে। বছর বয়সে আকবরের ব[জত্বকাল শুরু হয়। 
কী 
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ভেলি-স্থলভ বীতিনীতির বিরুদ্ধে তা" গভীর হয়ে উঠেছিল। এই দুই 
চরিত্রের পার্থক্যের আরও উদ্দাহরণ দেওয়া যেতে পারে।” 

“প্লেটো-কলিত দার্শনিক বরাজারূপে আকবরকে প্রতিভাত করার 
ঘে প্রবণতা এতধিন একশ্রেণীর এতিহাপিকের লেখায় দেখ। গিয়েছে, 
আধুশিক গবেধণার ফলে তা"র অসনে।ধন হয়েছে । উচ্চাশা ও কুটিলতায় 
মিশ্রিত ছিল আকবরের চবিত্র; ক্রমশঃই এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। 
“পুকুরের ছেট ছোট প্রতিবেণী নংহারে নিরত এক বিরাটকায় মাছের 
মতোই" হিলেন আকবর । কথায় এবং কাজের মারপ্যাচে সিদ্ধ ছিলেন 
তিনি । এক এক সময কথায় ৪ কাজে পাবম্পর্য থাকতে। না এবং হা" 
সতিকার অভিপ্রার9 বোঝ] যেত না|” 


আকবরের ধর্মবোধ £ 


“আকবরের অগবোপে তিনবার তিনটি পাদ্রী মিশন তা”ব ক্রবাবে 
প্রেবিত হয়েছিল । শেষ ছুই মিশনের কাহিশী এই পুস্তকের বিষয়বপ্ত নয়। 
যেশুইট মিশনারীর্দের শিকট আকবব প্রথমে খুব আশার উদ্রেক করেছিলেন, 
ত।/বপর করেছিনেন প্রহেঙ্িকার সঞ্চতর এবং সবশেষে করেছিলেন ব্যর্থত|- 
বেপেব হুষ্টি। বড়ো আশা করেই মিশনারীরা আকবরের দরবারে 
গিমেছিনেন ; অনেক উত্তেজন পূর্ন ধর্মলে।চন।য়ও এ রা ব্য।পৃত হয়েছিলেন ; 
কিন্তু সমট ধর্মপ্রবিত হন নি । গোয়ান্থিত যাজকমণ্ডলীর শিকট 
প্রেরিত একটি বিপোটের অংশবিশেষ এই ক্ষত্ধে প্রণিবানযেগা £ “সমাটকে 
প্রক্লত মুসলমান বলা চলে না। তিনি সকল ধর্ম সম্পর্কেই সন্দ্হে 
পোষন করেন। তার বদ্ধমূল ধারণী এই যে, কোন ধর্মেই ন্বর্গায় 
প্রতাদেশ নেই। প্রতোক ধর্মমতেই তিনি বিবেক ও বিচারের বিরুদ্ধ 
কিছু না কিছু উপার্দান লক্ষা করেছেন। তংসত্বেও এক এক সমপ্ন তিশি 
স্বীকার করেন যে, বাইবেল থেকে তিনি যতো অগ্প্রেরণ। পেয়েছেন, 
অন্ত কোনও ধর্সগ্রঞ্থ থেকে ততট! পাশনণি। যখন কোনও লোক 
বিশেষ একট ধর্মযতকে অন্যান্য ধর্মমত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলতে থাকে, 
তখন সেই মতকেই মে গ্রহণ করবে এরকম বলা যায়। সম্রাটের 
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দরবারে কেহ কেহ বলেন যে, সমাট ক।ফের ([12061) হয়ে গিয়েছেন 
এবং সর্যেপপিন। করেন, অনুর! বলেন যে, সম্রাট খুষ্ট(ন হয়ে গিয়েছেন । 
আবার, অনেকে মনে করেন যে, মমট এক অভিনব ধর্মমত প্রচার 
করতে যাচ্ছেন । অবশ্য, ধাবা একটু বেশি বুদ্ধিমান তাঁ"রা বলেন যে, 
সমট কাফেব, খুষ্টান বাঁ মুললমান কোনওটাই ন'ন ; অথবা আমলে হয়ত 
তিনি সত্যিকার মুসলমান, নাম কেনার উদ্দেস্টেই সর্বধর্মে আগ্রহ দেখনে। 
তা"র ভড়ং মাজ্জ।' 

“প্রকৃত তথ্য এই যে সম্রাট তুলনামূলক ধর্ম(লে[চন।য় পরমোৎসাহী 
ছিলেন । তী"ব দরবাবে শুধু খষ্টান মিশনাবীরাই আমশ্িত হন নি; 
পারশী ও জৈন ধর্মনেতাদেব9 আমন্ণ করবা হোত । প্রকুতিগতভাবে 
তিনি ছিলেন কৌতুহলী ও অন্ধবিগাপী। গভীব মাগ্রঠেই তিনি ভিন্ন 
নন ধের তত্ব জানতে চাইতেন | কিন্তু সনদ।ঠ লক্ষা পাখতেন ঘেন 
ত1'ব আগ্রহাতিশঘা তা'ব সিংহ।সনে আসীন খাকাব প্রতিবন্ধকৃতা খটাতে 
না পাবে। মন্দেখ নেই যে, তিনি পরম সতাকে জানতে ছেয়েছিলেন, 7 
কিন্তু এই অন্সন্ষিংসলা ছিল তী"ব বাজবংশের ৭ স্বীয় রাজনৈতিক 

ত্যয় ও ব্যবহারের দ্বারা সীমিত। প্রজাপুগ্ভেব বিদ্রোহ না ঘটিয়ে 

তিনি খ্টধর্ গ্রহণ করতে পাবতেন না। হিন্ু ৪ মুসলমানের যৌথ 
প্রয়।সে দীর্ঘকাল ধ'রে তিনি যে সাআজা গ'ডে তুলেছিলেন, তা"ব মূল 
গ্রন্থীকে অটুট রেখে তা"ব পক্ষে অপন ধর্ম গ্রহণ সম্ভবপর ছিল ন1। 
মক্কায় হজ কবতে যাওয়ব ছল কবে ভিনি গোয়ায় গিয়ে খুই্টধর্ম 
গ্রহণ করবেন একথা তিনি জানিষেছিলেন | এই উক্তির মূলে সত্যতা। ছিল 
বলে মনে হয়না |” 

“দ্বিতীয়তঃ__-আকবরের মতো ধমীয় চেতন।সম্পন্ন মানুষের পক্ষে, 
বিশেষতঃ খিনি প্রত্যেক ধর্মেই এমন কিছু দেখতে পেতেন যা" তা'র 
যুক্তি ও বুদ্ধির অন্তরায় বলেই মনে হোত, বিশেষ কে।নও প্রচলিত 
. ধর্মমতে আস্থা স্থাপন অপেক্ষা! সর্ব ধর্ম থেকেই উপাদান সংগ্রহ ক'রে নিজের 
গ্রহণযোগ্য এক নূতন ধর্মমত প্রতিষ্ঠীর চেষ্টা করায় তাঁর পক্ষে 
স্বাভাঁবিক। উ”র মতো অমিত ক্ষমতাশ[লী লোকের পক্ষে নৃতন ধর্মমত 
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প্রচার করায় বিস্ময়ের কিছু নেই ।” 

“ভুৃতীয়তঃততিনি নিশ্য়ই জানতেন যে যেশুইট পাদ্রীরা অন্ান্ত 
ধর্মমতের প্রতি, এমন কি, অন্যান্য খুষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রতি সহনশীল 
মনে।ভাঁব পোষণ করতেন না। আঁকববের সমকালীন ছুই প্রভাবশালী 
উলেমা -_ মখছুম-উল-মুল্ক এবং আবদুল নবী, পরধর্সের প্রতি ঘোরতর 
বিদ্বেষপর।য়ণ ছিলেন $ সমাট যে অন্থান্য ধর্গাবলম্বীর্দের নিয়ে ধর্মমভা করতেন, 
এই দুই উলেম! প্রকাশ্টেই তা" গহিত কর্ম বলে অভিমত দিয়েছিলেন । 
ত।্ছাড়া, অনতিকাল পূর্বে গোয়াস্থিত যেশুইট পান্রীবা কুখা।ত 
ইন্কুইজিশন-_-মধিশ্বাসীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা অন্নষ্টিত করেছিলেন, এ 
সংবাদও আকবরের অজ্ঞ/ত থাকার কথ। নয়। খুষ্টধঞ্জেব সঙ্গে ইন্কুউজিশনেব 
মতো ধর্মান্ধ অনুষ্ঠানে? সমন্বয় আকথর কল্পনা করতে পাবতেন না) এই 
উক্তির প্রতিবার করা যাঁয় না।” 

“চতুর্থতঃ খুষ্টবর্সের ত্রিতজ বা ট্রিনিটি, _ পিতা! পুত্র এবং স্বর্গীয় 
আত্মা, এই তিন রূপে ঈগ্নরের প্রকাশ, আকবর এই ধারণা মেনে নিতে 
পাবেন নি." 


“পঞ্চমতঃ__অগ্মিপরীক্ষাৰ মাপামে ধর্মগ্রন্থের উৎকর্ষ প্রমাণের 
সম্তাবন। তিনি দেখতে পাননি (৯*)।” 
“স্মাঁটের খুষ্টধর্ম গ্রন্ণের শেষ অগ্তরায় ছিল তীা"র বহৃপত্রীত্ব। 
আঁকধরেব পঙ্গে বন্ুপত্বী গ্রহণের নীতি বর্জন করা সম্ভবপর ছিল না (1)। 
“উপবোক্ত সব কটি বিষয়ই আকববের পক্ষে অন্য ধর্ম গ্রহণের 
অন্ত্রধায় ইয়েছিল। সন্ভবৃতঃ প্রথম চারটি কাবণই বিশেষ অন্তরার হয়ে 





* ধর্মপুস্তক হাতে নিয়ে মোল্লা ও পাদ্রীবা জলন্ত আগুনে প্রবেশ 
ক'রে অপদ্ধ অবস্থায় বেড়িষে আপতে পারলে নিজ আচরিত 
ধর্সেব শ্রেষ্ঠত্ব প্রম।ণিত হয়। মধ্যযুগের ইয়োরেোপে এই ধারণার 
ব্যপক শ্রচলন ছিল। 


1 একবার গুজব বটে যে সম্রাট আকবর খ্টধর্ম গ্রহণের উদ্দেষ্টে 
হবেমের নাবীর্দিগকে বিভিন্ন ওম্রাহের নিকট বিপিয়ে দিচ্ছেন। 


৭ 


দাড়িয়েছিল। আকবর কোনদিনই খুষ্টধর্ম গ্রহণ বিষয়ে গভীব চিন্তা 
করেছিলেন কি না সনেদ্হ | যেশুইট. পাঁদ্রীরা খ্টধর্সের প্রাতি অ'কবরের 
পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। আজ আমরা বুঝতে পেরেছি 
যে ওটা ছিল সম্রাটের বুদ্ধিজাত অন্ঠসন্ধিংসা মাত্র, খ্ষ্টধর্মের প্রতি 
অন্নরাগ-জাত পক্ষপাতিত্ব নয়। ১৬১৬ খুষ্টাবের ৩০শে অক্টোবর তারিখে 
আজমির থেকে লিখিত একটি পত্রে স্তার টমাস রো (*) মন্তব্য 
করেছিলেন, “নৃতনত্বের ও অভিনৰ মতামতের প্রতি আকবর শাহর 
একটি সহজাত আকর্ধণ আছে।” ১৫৮২ খষ্টান্দে আকবর যে 'দীন-ই- 
ইলাহী” মতবাদ প্রচার করেন তা*তে খ্‌ স্র্সের প্রতি তাঁ"র বহুল-প্রচারিত 
অন্তবাগের সামান্য নিদর্শনই পাওয়া যায়। জবথুষ্ট্রের মতবার্দ ও জৈনধর্ম 
সম্মাটকে বিশেষ প্রভ।বিত করেছিল, খুধর্ম নয়। সমাটেব দববারে পাশা 
“মোবেদ" ও জৈন ধর্মগুরুদের যাতায়ত ছিল । অগ্নির প্রতি আকবরের 
শ্রদ্ধা থেকে বোঝা যায় যে তিনি জরধুষ্টের মতবাঞ্রের প্রতি অগ্ণগ 
পোমন করতেন ()। 


* ইংল্যাণ্চের রাজা প্রথম জেম্স্‌ জাহাঙ্গীবের দরবারে শ্তার টম|স্‌ 
রো-কে প্রথম রাষ্ট্রদূত পে প্রেরণ করেন । 


আকবরের মা ছিলেন পারস্য দেশীয় এক সগ্বাস্ত পরিবারের 
কনা । আকবরের পিতুকুল তৈমুব বংশ ছিল সঙ্গীত ও 
চিত্রকলায় অন্থরাগ।। জন্মন্তত্েই আকবব কান্তি চেতনা ও 
সৌন্দ্যবোধ পেয়েছিলেন । মায়ের দিক থেকে সুফী মনোভাবৰও 
পেয়েছিলেন আকবর, ঘা তাকে পরমত সহিষ্ণু করেছিল । 
ঈশ্বরকে তিনি প্রেম, সৌন্দর্য ও মানবিক গুণের উৎসরূপেই 
কল্পনা করতেন; কঠোব বিচারকরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনি 
বিশ্ান করতেন না। মত! মেরী এবং যীশুর আন্মবিসর্জনের 
কাহিনী আকবরের হন্দয়ে শুদ্ধ প্রেমবোধ ও করুণারই উদ্রেক 
করেছিল । যীশুর উপদ্দেশের মর্ম অধিকতর জানার আগ্রহই 
তাকে পাত্রীর্দের আমন্ণ করতে উছ,দ্ধ করেছিল, হ্‌ ্টধর্ম গ্রহণের 
অভিপ্রায় নয়। 


৮ 


আকবর ও জৈনধর্মগররুগণ £ 


"যে নকল জৈন ধর্মগুরু আকবরকে ধর্মোপদেশ দিতেন, তাদের 
মধ্যে ছয় জনের নাম জানা গিয়েছে । এরা হলেন, -_হরিবিজয় স্থবী, 
শঙণ্তি চন্দ্র, বিজয় সেন ম্বরী, ভানচন্দ্র উপাধ্ায়, মিদ্ধি চন্দ্র এবং 
জিনচন্দ্র। ১৫৮৭ খ্ষ্টাব্ৰ থেকে রাজত্বকালের শেষ পর্প্ক আকবরের 
দরবারে ছু-একজন জৈন ধর্মগুরু সব সময়েই থাঁকতেন। এঁঠের মধ্যে 
হরিবিজয় স্তবী পাণ্চিত্যে ও ধর্াচারে ফাদার আকোয়/ডিভার চেয়ে নান 
ছিলেন না। তাকে আমন্্ণ ক'রে আনা হয়, যেমন হয়েছিল যেশুইট 
পার্রী্দের, এবং সম্রাটের বিশ্বস্ত সচিব আবুল ফজলকে তার স্তখ সাচ্ছন্দোর 
জন্য ণিষু্ত করা হয়। ফতেপুবসিক্রি পরিত্যাগ করার সমস 
পর্ধন্ত (১৫৮৪ খৃষ্টাব্দ) হরিবিজয় স্রী সম্াটকে জৈনবর্ম বিষয়ে শিয়মিত 
জ্ঞান দান করতেন। শাপ্িচন্দ্র ছিলেন ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দ অবধি। শ্ান্িচন্দ 
আকবর সম্পর্কে বাগাড়াপ্ববপূর্ন একটি প্রণপ্তি লিখেছিলেন ; 
পঁথিটির নাম 'করণারস-কোষ'। ভান্কন্্র ছিলেন ১৬০৫ খ্টাব্ব পর্যপ্ত। 
জিনচন্দ্র সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি । প্রবাদ এই যে ভাঙ্গন 
“আকবরকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন ।” ধর্মান্তবিত হওয়া আকবরের 
পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবে, যেশুইট পাত্রীর্দেরে অপেক্ষা জৈনধর্মগুরুদের 
কৃতিত্ব বেশি, তা” অস্বীকার করা যায় না। আমার্দের দুর্ভাগ্য এই যে 
জৈন ধর্মগুরুর! এবিষয়ে কিছুই লিখে রেখে যাঁন নি। তবে কাথিয়াবারের 
পলিতনায় শত্রগ্জয় পাহাড়ে অবস্থিত আদীশ্বর বা আদিনাথ মন্দিরে 
উতকীর্ণ একটি দীর্ঘ শিনাপিপিতে হরিবিজয় স্থবী এবং বিজয়সেন স্বরী 
মুঘল 'দববারে যে সব বিশেষ কর্ম সম্পার্ন করেন, তা? সংস্কৃতি খোর্িত 
হয়ে আছে। শিলাপিপির পাঠ সংক্ষেপে এরূপ 2 


“(১) শাহী আকবর কর্তৃক মেওয়াত-এ আমন্থিত হয়ে ১৬৩৯ 
সম্বং-এ (১৫৮২ খ্ুষ্টাব্দ) হরিবিজয় বাদশাহকে দিয়া অন্ুজ্ঞ 
প্রচার করান যে ছয়মাস কাল বাজ্যমধ্যে কোনও পশু বধ করা 
হবে না। মুত ব্যক্তির সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে না। 


টি 


জিজিয়া এবং হিন্দু তীর্থযাত্রীদ্দের তীর্থ-পরিক্রম৷ শ্ল্ক রহিত 
থাকবে । বন্দী মানুষ এবং খাঁচার আবদ্ধ পশু ও পাখীষ্ধের 
মুক্তি দেওয়া হবে। শক্রপ্রয় পাহাড় জৈনদের দান করা হবে। 
একটি জৈন পুস্তক ভাগ্ার-_লাইব্রেরী-শ্থাপন করা হৰে এবং 
সম্রাট শ্রেণিক (ন্পতি বিছ্বিসার) যেমন গৃহস্থ বৌদ্ধ হয়েছিলেন, 
বাদশাহও তার মতই গৃহী জৈন হবেন। 

(২) আকবর কতৃকি আমন্ত্রিত হয়ে বিজয় সেন প্রভূত সম্মানে 
ভূষিত হন। একটি ঘোষণায় বাদশাহ গোহত্যা, ঘড় এবং 
সত্রী-মহিষ বধ নিষিদ্ধ কবেন। মৃতের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার 
নীতিও পরিত্যক্ত হয় এবং যুদ্ধে পরাজিত শক্রকে বন্দী ন। 
করার আদেশও দেওয়। হয়। হামিদাবছ বেগমের পুত্র বাদশাহ, 
আকবর বত্তৃক সম্মানিত হয়ে বিজয় সেন গুজরাট অলঙ্ক'ত 
করেন।” 


আকবর এবং শিখগুরুগণ £ 


“আমরা জৈন পণ্ডিতদের সম্পর্কে কিছুটা বিবরণ . দিয়েছি। 
একথা মনে রাখতে হবে যে, বাদ্‌শাহী হারেমের হিন্দু অগ্তঃপুরিকা এবং 
' হিন্কু ভৃত্যরাই আকবৰরকে হিন্দুধর্ম এবং হিন্গুসম।জের নানাবিধ রীতি- 
নীতি এবং উপাখ্য।ন, কিন্বদ্প্তী প্রভৃতি অবগত করিয়েছিল। বীরবল ও 
অন্যান্য ঘনিষ্ঠ হিন্দু অমাত্যগণ অবশ্য এবিষয়ে আকবরকে অনেকটা 
ওয়াকিবহাল করেছিলেন, কিন্তু শৈশবকাল থেকেই অগ্তঃপুরের দ্াসদাসী 
ও মহিলারা যে আকবরের উপর হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রভাব বিস্তারে 
অধিকতর লহায়ত। করেছিল, তাতে সন্দ্হে নেই। সম্রাট আকবরের 
উদ্ধর শিখধর্মগুরুদের প্রভাব সম্পর্কে এতিহাসিকর৷ সাধারণতঃ নীরব । 
যতদূর জানা গিয়েছে তাতে বলা যায় যে, আকবর শিখধর্ম সম্পর্কে 
“উচ্চ ধারণাই পোষণ ক'রতেন। শিখগুরুদ্বের প্রযত্বেই শিখদের উপর 
মুদলমানদের অত্য।চার অনেকটা সংঘত ছিল। গোইগ্রোয়ালে তিনি গুরু 
অমর দাসের (১৫৫২---৭৪) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং একজে আহার 


৬৩ 


করেন; গুরুর নিকট থেকে সআ্াট একটি শিখ পোষাক উপহারম্বরূপ 
গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণদের সামাজিক প্রাধান্য ও অত্য।চাবরে শিখসন্প্রদ য় 
উত্যক্ত হচ্ছিল; শিখ ধর্মগুরগণ এই ব্যাপারে সম্রাটের হস্তক্ষেশ প্রার্যনা 
করেন। ব্রার্ষণ নেতৃবৃন্দ শিখদের প্রতি সম্রাটের পক্ষাতিত্ব এৰং 
সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে সম্রাটের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন । 
হিন্দুধর্মের নানাবিধ সামাজিক আচাব-অনুষ্ঠান থেকে জনগণকে বিরত 
থাকার জন্য শিখ সম্প্রদায়ের আন্দেলন ব্রাঙ্ষণরা স্ুনজরে দেখেনি) 
ত।”র। সমাটের ব্যবহাবে শক্ষিত হয়ে উঠছিল। আকবর তার স্বভাবপিদ্ধ 
শিয়ম।ষ্টঘায়ী ব্রাপ্ধণ নেতৃতবুনদ ৪ শিখগুরুদের এক বৈঠকে আহ্বান ক'রে 
স্বস্ব পক্ষের বক্তব্য পেশ করতে অন্রোধ করেন। শিখগুরুর প্রতিনিধি 
জেঠা (যিনি পরবতীকালে গুরু রামধ।প নামে খ্যাতি লাভ করেন) খৈঠকে 
উপস্থিত হয়ে যে বক্তব্য রাখেন আকবর তা'তে বিশেষ প্রীত হ'ন। 
জেঠ| বলেন, '্রাঞ্ষণরা নিজেদের ঈশ্বরের সমতুল্য ব'লে প্রচার করেন। 
আমাদের গ্তরু তেমন কোনও দাবী করেন না, তিনি নিজেকে ঈবের 
দাস বলেই মনে করেন।* আকবর হিন্দুদের মনন্তষ্টির উদ্দেস্টে জেঠার 
মারফৎ গুরু বরামদ্সকে হরিদ্বরে তীর্থবাত্রা করতে অন্রেধ জানান 
এবং একথাও জানিয়ে দন যে, গুকু যখন হবিদ্ধরে প্রবেশ করবেন তখন 
তাকে কোনও তীশভিক্ক দিতে হবেনা । সম্ভবতঃ এই আদেশের ফলেই 
১৫৬৩ খুষ্টান্দে হিশ্দু্দেব পক্ষে তী শিন্ক রহিত হয়ে যাঁয়। এরপর চিতোবের 
যুদ্ধ (১৫৬৭--৬৮) যাতে আকবরের জয় হয়, তার জন্য শিখগুরুকে 
প্রার্থনা করতেও অনুরোধ জানানো হয়েছিল | 


“গুরু অমর দাসের মৃত্যুর পর তার জামাতা পূর্বে/ক্ত রামদাস শিখ- 
গুরুর পদে অধিষ্ঠিত হন। আকবর তাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। ১৫৭৪ 
থেকে ১৫৮১ খুষ্টাব্₹এই কয় বছর রাম্দাস শিখসম্প্রদায়ের গুরু 
ছিলেন । বাদশাহ তাকে একটি জায়গীর দান করেন। এই জমিতে 
একটি পুষ্ষবিণী খনন কৰা হয় পুকুরটর নামকরণ হয়_-“অমৃত সরোবর, 
সংক্ষেপে 'অনৃতসর” । অতপর অগ্যাবধি শিখর্দের নিকট পবিত্র তীর্থ ।” 

“একসময়ে অনেকধিন ধ'রে আকৰর সসৈন্য ও সপরিবার লাহোরে 
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অবস্থান করছিলেন। ফলে, স্থানীয় বাজারে খাগ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। 
বাদশাহ যখন লাহোর থেকে চলে যান, তখন জিনিষপত্রের দর আকন্মিক- 
ভাবে প'ড়ে খায় এবং ব্যবসায়ীরা সমূহ লোকসানের সম্মুখীন হয়। 
গুরু রামদাস তখন সমাটকে অন্গরোধ করেন, যেন প্রন্গাপুঞ্জের আ্িক 
ক্ষতি লাঘবের উদ্দেক্টে খাঁজনা কিছুটা হ্বাপ করা হয়। সম্রাট এক 
বছরের জন্য খাজন]। মুকুব করেন। এই ঘটন1 ১৫৮১ খুষ্টাব্দের ৷” 

'বামদাসের পর যিনি শিখদের ধর্মগুরু হন, তীর নাম গুরু 
অঞ্জন (১৫৮১--১৬০৬)। তিনি শিখদের ধর্মগ্রন্থ গগ্রন্থসাহেব” সঙ্কলন 
করেন । সমাটের নিকট অভিযোগ আসে যে, গ্রন্থটিতে নবী ও মুসলমান 
ধমনায়কদের এবং হিম্ু অবতার ও দেবদেবী সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি 
আছে। অভিযোগ সম্পর্কে আকবর অন্তসন্ধন করতে চাইলে শিখগুর 
তার দুইজন প্রতিনিধি__-ভাই বুধা ও ভাই গুরুদদ।সকে গগ্রন্থসাহেব সমেত 
বাদশাহের শিকট প্রেরণ কবেন। গ্রঙ্থের বিভিন্ন অংশ পাঠ কবে 
শোন [নো হ'লে বাদশাহ এই অভিমত প্রকাশ কবেন £ “ঈশ্বরের প্রতি প্রেম 
ও আন্রগত্যই এই গ্রন্থে প্রকাশ পেয়েছে। কাউকে প্রশংসা বা নিন্দা 
করা হয়েছে এরূপ আমি দেখছি না। এই গ্রন্থাচ শ্রদ্ধারই উপযুক্ত ।, 
গ্রন্থপঠি সমাঞ্ধ হ'লে বাদশাহ সসম্মানে গ্রন্থটি মাথা দিয়ে স্পর্শ 
করেছিলেন । 

১৫৯৫__৯৮ খুষ্টাব্ধের মধ্যে একবার পাঞ্জাৰে এক ভয়াবহ দুভিক্ষ 
হয়। গ্তরু অন্ড্রনেব অচবোধে বাদশা সমগ্র পাঞ্জাবে একব্ছবের জন্য 
খাজনা মুক্ব কবেন।” 


আকবর এবং যোগী সম্প্রদায় £ 


বর্তম।ন পাকিস্তানের অন্তভুক্তি ঝিলম নদীর তীরে নাঁথ সম্প্রদায়ের 
ক[নকাটা যোগীন্দের একটি মঠ আছে; এর নাম “বালনাঁথ টিলা | সমগ্র 
ভারতে ন'থপন্থীদের এটিই সর্বপ্রাচীন মঠ, গোবক্ষপুর মঠ অপেক্ষাও 
প্রাচীনতর। পান্্রী মোন্সারেট পিখেছেন, কাবুল অভিযানের সময় 
পথিমধ্যে সম্রাট আকবর বালনাথ টিলায় ঘান এবং মাথার পাগড়ি খুলে 
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মঠ-প্র।ঙ্গনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিসাত কবেন। পাঠানকোটেব নিকটবস্তী 'যখবব, 
নমক যোগীমঠেব মোহান্বের অন্কৃলে কাংডাব জলোমুখী থেকে জন্মুব 
প/বোল পরন্ত্ব বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি আকবব দান কবেন। এই দানপত্রে 
মঠেখ মোহাঃকে “মবদুই-মুশতাঙিক বলে অভিহিত কবা হয। 
জাহাঙ্গীবেব বাজত্বকালেও মুঘন দ্খবাবে যোগাদেব প্রতিশন্তি ছিল। 


আকবব এবং পাশী সম্প্রাঘ £ 


পশ্চিম উপকূলে নন্বমাবিব নিকটে পার্শী-ধর্মনেতা দস্তব মেহ বজি 
বাণাব শিতামহেব ততৎ্কাপীন মুনলমান নবাবন্দেব নিকট প্রাপ্প একশ, 
বিঘ। নিশ্ষব জমি ছিল। ধস্ব মেবজি বাণা আকববেব দববাবে ৪ 
ধর্গঘাব বিশিষ্ট সম্মশিত যোগধানকাবী ছিলেন । তাব পাণ্দিলা ও 
গত ব ধমীধঘ মনেভাবেব স্বীকুন্ব ইনমস্ববৰশ আকবব তাকে আব 
ঢুশা বিঘা শিশ্বব জমি দাশ কবেছিনেন। 


প্রথম (বশুইট মিশন £ 


১৫৭৯ খুষ্টান্দেব ১৭ ই নভেঙ্গব তাবিখে প্রথম যেশুইট মিশন 
গোষা থেকে আকববেব বানধাণী কতেপুবপিঞ্চি অভিমুখে যা শুক 
কবে। ১৩ই ডিসেম্বব দামন অতিঞ্ম ক'বে স্ুবাট হযে ১৫০০ খুষ্টাবেব 
২৮ শে ফেব্রুযাবী তাবিখে মিশনেব ছুই সাস্ত-_ফাণাব আ্যকে।যাডিভা ৪ 
ফান্দাব হেনবীকুষেজ ফতেপুবসিক্রিতে উপশীত হ'ন । পথিমধ্যে 
নাবওম[বে মিশনেব তৃতীয সদন্য ফ'দদাব যোন্সাবেট অন্তস্থ হস্মে পডেছিলেন 
বাজধানীতে তিনি পৌছেহিলেন ৪ ঠা মার্চ ত।বিখে। আবুল ফজল ৪ 
হাকিম আলী জিলানী অতিথিদ্দেব পবিচধাব বাবস্থাপনাষ নিযুক্ত হন। 
কিছুদিন পবে সমট তব দ্বিতীয পুত্র মুবাদেব শিক্ষাৰ ভাব মে'ন্সাবেটেব 
উপব ন্স্ত কবেন। ক্রমে ক্রমে সম।টেব উদ্যোগে মুসলমান উলেখ।দেব 
সঙ্গে মিশবের পাত্রদ্দেব আলাপ-আলোচনাব ব্যস্থাও হয। মোন্সাবেটে 
ডাষেবী এবং অনন্য সূত্র থেকে জানা যাষ যে মোল্লা! মৌসবীদেব সঙ্গে 
যেশুইট পাদ্রীদ্দেব অশাপ-আলে।চন। প্রাযই তিক্ত বাগবিতপ্াষ পবিণত 
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হ'ত। আকবর অবশ্ট কোন সময়েই বিচলিত হতেন না, কিংবা পাত্রীর 
প্রতি বিরক্ত হতেন না। পাত্রীদের প্রতি সয়াটের সহায়তা বরাবর 
অক্ষন্ন ছিল। একটি নৃতন ধর্মমত স্বত্টি ক'বে এক নূতন ধর্মসম্প্রদয়ের 
প্রধান হ'য়ে বসা, জৈন, পাশ, খু্টান এবং হিনু যোগী প্রভৃতির প্রতি 
উদ্দীরতী পোষণ, -এই সব আশঙ্কায় সামাজ্যেব মুসলমান সমাজের 
নেতৃবৃন্দ আকবরের প্ররৃত অভিপ্রায় সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠছিলেন। 
সমাজোর পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিতে জৌনপুরের প্রধান কাজী এক 
ফতোয়! জারী করে এ প্রজাবিদ্বোহকে ধর্মবিদ্রোহরূপে প্রতিভাত 
করতে চেষ্টা করে। সমাটের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মীর্জা মহম্মদ হাকিম ছিলেন 
কাবুলের শাসনকর্তা ; তাকে কেন্দ্র ক'বে সামাজ্যের পশ্চিমপ্রান্থেও বিদ্রোহ 
ঘোষণা! করা হ»য়েছিল। এই সব কাবণে খঙঈগান খিশনারীদের প্রতি 
বাদশাহের উৎসাহে কিছুদিনের জন্য ভ।টা পড়েছিল। 

১৫৮২ খুষ্টাব্দেই ঠিদ্রোহ প্রশমিত হয়েছিল; ধর্মসংক্রান্ত আন্দোলন ও 
অনেকটা চাঁপা পশ্ড়ে গিয়েছিল। সমাজের অবস্থা অনেকট! শাস্ক হ'ষে 
এলে আকবব তার “দীন-ই-ইলাহী* মতবাদ প্রকাশ করলেন । বাদশাহকে 
আব প্ররুত মূললমান বলে পরিচিত করার উপায় বইল না। এঁতিহাপিক 
ব্দাযুমী আকবরের এই সময়ের মনোভাব সম্পর্কে লিখেছেন, “ইস্পামের 
কোনও চিহই আর সমাটের ভিতর রইল না।” 

বিভিন্ন পণ্থিত ও ধর্মীয় নেতাদের তুপনাধূলক ধর্ম(লোচনার উদ্দেশ্টে 
ফতেপুরপিক্রির প্রাসারদদেব অভ্যন্নবে “িবাদহথানা”ধএণভাগৃহ শিমিত 
হ'ল। বর্তমানে এই গৃহেব চিহমাত্রণ্ড নেই । 


আকবর ও পর্ত,গীজ ঃ 


মহামান্য পোপের আশীর্পাদ ও আদেশের বলে অর্ধমাজিত স্পেন 
ও আধা বধর পত়র্গাল সমগ্র পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ ভূ-ভাগে লুন ও 
শোষণের অধিকার পেয়েছিল । ইয়েবোপ থেকে দূর প্রাচ্যে আসার পথ 
ছিল তখন ছুটি ঃ ভূমধ্যনাগর পার হয়ে তুরস্ক বা লেবাণন থেকে 
স্বলপথে পারস্ত সাগরের কোনও বন্দর হয়ে আবার সমুদ্র পথে গুজরাট 
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বা! পশ্চিম উপকূলের কোনও বন্দর । অন্য পথ ছিল মিশর হয়ে লোহিত 
স।গরের কোনও বন্দর থেকে সমুদ্র পথে ভারতের পশ্চিম উপকুল। এই 
দুটি পথই আরবীয় সামন্ত নরপতি, জগদন্থ্য ও নাঁবিকদের কুক্ষিগত 
ছিল। আরবীয় ও ইয়ৌোরোপের ইহুদী বণিকরাই ইয়েবোশ ও 
প্রাচাদেশের বাণিজ্যে অধিষ্ঠিত ছিল। স্পেন ও পতুর্গাল থেকে ইহুদীদের 
বিতড়ন করার ফলে যে শুনতার সৃষ্টি হয়, তা" পুরণ করার জন্য এই 
ছুই দেশের রাঁজশক্তি সর্বপ্রকারে নিবিষ্ট ছিল। পতুগানের প্রিন্স হেন্রী 
এবং তারপর বাজ দ্বিতীয় জন (১৪৮১-৯৫) প্রাচ্যদেশে যাওয়ার নতুন 
সমুদ্রশথ আবিষ্ষাবের জন্য অত্যন্ত উদ্চোগী হন; এরই ফলে আলবুকার্ক, 
তান্বে-দা-গামা প্রভৃতি অসম সাহসী নাবিকন্দের দ্বারা উত্তমাশা অন্বরীপ 
হয়ে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয়। নবাবিষ্কৃত এই পথও নিরাপদ 
ছিল না; আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলি ও নিকটবন্তী সমুদ্রে 
আরবী বণিক, নাবিক ও জলান্র্যদের প্রতিপত্তি ছিল। অমানুষিক হিংশ্রতা, 
বর্ধরতা ,ও শঠতার কাহিনী পর্তগীজ ও আববীয় বণিক-স্যদের 
প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষের ইতিহাস হয়ে আছে। পর্তুগীজরা এদেশে 
বাণিজ্য ও সামজ্য বিস্তার করতে আসেনি, খুষ্টিয় সভ্যতার মহিমা 
বিস্তারও নয়; এর কোনটাই পর্তূগীজন্নের লক্ষ্য ছিল না, তাদের জাতীয় 
মানপিক প্রপ্ততিও তদস্রূপ ছিল না। পর্ত,গালের নবসতি থেকে গোয়ায় 
আগন্তক ভাড়াটিয়া ও বর্ণ সঙ্গর পদ্দাতিক, _ -প্রতোকেরই একমাত্র উদ্দেশ্য 
ছিন__লুঠন ও ক্ষুদ্র সীমিত স্বার্থ সিদ্ধি। আরবীয় তথা মুসলম|ন বণিক 
€ নাবিক মাত্রেই ছিল তারের প্রথম সারির শক্র। পর্ত,গীজরা নিয়ে 
এসেছিল আগ্নেয়ান্্র ও তাঁর প্রযুক্তিবিগ্ঠা। আগ্নেয়াস্ত্র এবং অমাম্ষিক 
বর্বরতার বিকুদ্ধে মুপলমান বণিক নাবিকরা দীর্ঘকালি আত্মরক্ষা করতে 
পারেনি। দিউ, দ্ামন, গোয়া ও চাউল প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে দুর্গ নির্মান 
ক'রে এবং কোচিন, কারিকল ও অন্ঠান্ত স্থানের হিন্দু নরপতিদের 
সহায়তায় পর্ত,গীজরা পশ্চিম ভারতে বাণিজ্যে ও সামরিক দিক দিয়ে 
বিশিষ্ট হয়ে ওগে। পাঠান যুগের শেষ পর্যায়ে ও মুঘল অধিপাত্যের প্রথম 
পর্বেই পর্ত,গীজদের অন্তপ্রবেশ ঘটেছিল। সামাজ্য বিস্তারের অন্ুষ্থুল 
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জাতীয় চরিত্র থাকলে মুঘলদের পরিবর্তে প ৬গীজবাই ভারতের রাজনৈত্তিক 
ভাগ্য নিয়ন্তা হতে পারত। সম্রাট আকবর শিশ্চয়ই পর্ত,গীজদ্দের এই 
সম্ভবনা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। 

পূর্বভারতে পাঠান আধিশতা তখনও অস্ত্রমিত হয় নিঃ মগ 
পর্ত,গীজদ্নের উৎপাতে এবং আসাম ও অনান্য প্রাস্তীয় রাজাদের বৈরিতায় 
বাংলাদেশের মুঘল সবেদারগণ উত্যক্ত হচ্ছিন। বাংলাদেশে ও আরাকানে 
পর্তুগীজ উপনিবেশ স্থায়ী হয়ে ওঠার সম্ভবনা প্রবল। সুতরাং, 
আকবরের পক্ষে সঞ্টগ্রামের পর্তগীজ ভিকার জেনারেলকে ফতেপুরসিক্রিতে 
সাদরে আহ্বান করে খুষ্টধর্মের প্রতি অগ্তরাগ প্রন্কাশ এবং তীব্র ধর্ম 
জিজ্ঞ/সা ব্যক্ত কর! নিশ্চয়ই শুদ্ধমাত্র ধর্ম তৃপশ বলে মনে করা যায় না। 
পর্তগীজদের সঙ্গে আপোষ করার চুটি প্রধান কারণ ছিল £ এক-- 
পূর্বভারতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, ছুই-_আরব 
সাগরে হজযাত্রী ও বাণিজ্যিক পোত চলাচলে নিরাপত্তা স্থতি -করা। 
আকববের বহু-বিঘোষিত ধর্মজিজ্ঞসা অবিমিশ্র ছিল বলা যায় না। ধর্মতৃষ্ণ 
তার অবশ্তই ছিল, কিন্তু তা” কোনও নিপিষ্ট মতবার্দে পরিণত বা 
অভিভূত হয় নি, অথবা ইস্লাম সম্পর্কে তীব্র বিরাগ বা অনাশক্তি সঙ্জাত 
করেনি । ধর্মকে তিনি ব্যক্তিগত বিশ।মের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রেখেছিলেন । 

পর্ত,গীজরা ভারতে এসেছিল বাণিজ্যের প্রসার কলে। ভারতের 
পশ্চিম উপকূলে মুসলমান নাবিক ও বণিক্দের সঙ্গে তাদের প্রতিযোগিতা 
করতে হয়। অল্লকালেব মধ্যেই তব বুঝেছিল যে সাআাজোোর বিস্তার 
ও নিরাপত্র(র দিক দিয়ে পশ্চিম ভারতের মৃনলমান বণিক ও মুসলমান 
রাজাগুলি মুঘনর্দেবগও অন্বরায়। ১৫৭৩ খুষ্টান্দে আপ্তেনিও কারাল নামক 
জনৈক পর্ত,গীজ বণিক আকবরের দরবারে যায় পর্ত,গীজদের সঙ্গে 
আকবরের এইই প্রথম প্রতাক্ষ পরিচয়। ১৫৭৬ খুষ্টাব্ধে পর্ত,গীজরা 
বাংলাদেশে যেশুইট পাঁদ্রীর্দের নিয়ে যায়) এই পাত্রীরা ধর্মরক্ষা ও ধর্স 
প্রচার যতটা করেছিল, গোয়েন্দাগিরি তা?র তুলনায় নিতাগ্ত কম করে 
নি। আগ্রা এবং লাহোর থেকে পাত্রীরা নিয়মিত গোয়াতে রিপোর্ট 
পাঠাতেন। মির্ভা জুল্কারনইন্‌ নামক জনৈক রোমান ক্যাথলিক সম্তরের 
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ফৌজদ্বার ছিলেন, পরে তিনি লাহোরের গভর্ণর হয়েছিলেন যেস্তুইট, 
পাঁড্রীরা এর কাছ থেকেও প্রচুর বাজনৈতিক খবরাখবর পেতেন। 
সঞ্চগ্রামের ভিকাঁর জেনারেলকে আকবর ডাকিয়ে এনেছিলেন সাম্রাজ্যের 
পূর্বপ্রান্তে শান্তি বজায় রাখার অভিপ্রায়ে। তা'কে ধর্মভাবাপন্ন দেখে 
খুষটধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও তত্বজিজ্ঞাপার অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রে আকবর 
পতুগীজদ্ের বন্ধুতাবাশন্ন করতে চেয়েছিলেন, সন্দ্হে নেই। 

সপ্তদশ শত।বীতে পূর্বভারতে ইয়ৌরোপাগত তৎকাগীন তিন প্রধান 
নৌশক্তি বাণিজ্য-প্রনার ও উপনিবেশ পত্তনে নিয়োজিত ছিল, আকবরের 
সময় তা"র ন্ুত্রপাত হয়। ফরাসী, দিনেমার ও ওলন্দ(জর! আকবরের 
মৃতার কিছু পরে আসে; পত্তুগীজরাই আকবরের সময় পূর্বভারতে বন্দবেব 
পত্তন করে এৰং অন্যতম সামরিক শক্তিবপে ক্ষমতা বিস্তার করে। 
একদিকে পাঠান রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে, তার উপর পতুগীজদের 
উৎপাত ; আকবর পতৃণগীজদের সঙ্গে সকল রকম সম্ভাব্য মৈত্রীর চেষ্টা 
করবেন এটাই, স্বাভাবিক | তা"র অধ্যাত্মচেতনা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু 
তা”র জন্য ঘটা .ক'রে খুষ্টধর্ম গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার মূলে রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য ছিল এ সম্ভবনা অস্বীকার করা যায় না। 

বছরাধিক কাল পাত্রী মিশন আকবরের দরবারের ছিলেন। 
বাদশাহর থৃষ্টধর্ম গ্রহণের আশায় আরও অপেক্ষা করা অসমীচীন বিবেচনা 
ক'রে মিশনারীরা গোয়ায় প্রত্যাবর্তন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। 
বাদশাহ কিন্তু অনুমতি দিলেন না। তিনি পাত্রীদের আরও কিছুকাল 
থেকে যেতে বললেন । আকবরের খুষ্টধর্ম গ্রহণের অনিশ্চয়তা ছাঁড়া অন্য 
একটি গুরুতর কারণও ছিল। মুঘল এবং পতুগিজদের মধ্যে রাজনৈতিক 
সম্পর্কের খুবই অবনতি ঘট ছিল, উভয়পক্ষের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষের 
সম্ভবনা ঘনীভূত হচ্ছিল। ১৫৭৩ সালে আকবর কর্তৃক গুজরাট 
অধিকারের পর থেকেই উভয়পক্ষের মধ্যে মন কষাকষি ক্রমশঃ বেড়ে 
যাচ্ছিল । পর্রগীজর! দামন এবং দ্িউ অধিকার ক"রে কেল্লা ও পোতাশরয় 
তৈরী করেছিল, এটা মুঘল কতৃপিক্ষের নিকট অন্যায় বঃলে বিবেচিত 
হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পশ্চিম উপকূলের বন্দুর ছিল সুর/ট। ভারত 
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থেকে মকায় তীর্থ করতে যাওয়ার এটাই একমাত্র বন্দর ছিল। সা 
অ.কবব একটি নৌবাহিনী গঠন করেন, এর পোঁতশ্রয়ও ছিল হুবাট। 
দিউ বন্দব যদি সুরক্ষিত হয় এবং তা" ঘর্দি বন্ধুভাবপন্ন বাজশক্তির 
অধীন না হয়, তবে স্বরাট বন্দর তথা মুঘস নৌবাহিনী এবং হজযাত্রী 
জলপোতিগুলি বিপন্ন হয়ে পড়ে। আকবব সেজন্বাই পড়গীজদের সঙ্গে 
সখ্যতা স্থাপনে উৎ্স্থক ছিলেন। স্থলপথে বেলুচিস্তান ও পারস্ত হয়ে 
মক্কা যাত্রার একটা পথ ছিল, বিদেশের সঙ্গে স্থলপথে বাণিজ্যের 
আদ্দান-প্রদ্দান এই পথ দিয়েই কিছুটা হস্ত; কিন্তু তা" ছিল বিপদ- 
সঙ্কুল। ারস্তের কিজিলবাসী উপজাতি দন্থ্যরা এবং বেলুচিস্ত।নের প্রায় 
অবজক অঞ্চলগুলির হানাদার অধিবাসীবা তীর্থঘাত্রী ও বণিকরের প্রায়ই 
সর্বন্ব লুঠ কবে নিত। ওদিকে, জলপথে মক্কা যেতে হলে যাত্রীদের 
প্রত্যেককে পতুপীজদের দেওয়া পাশপোট. সঙ্গে রাখতে হস্ত); এইসৰ 
পশপোর্টে মাতা মেরী ও যীশুর প্রতিমূতির ছাপ মারা থাকতো। 
এতে পৌত্তলিকতার সমর্থন করা হচ্ছে মনে হলেও মুসলমান তীর্ঘযাত্রীরা 
দায়ে পড়ে তা” সহা করতো। এই ব্য।পাবে মুসলম।ন ও পতুগীজদের 
মধ্যে যথেষ্ট তিক্ততাব হ্যতি হয়েছিল। টমাস কোবিয়ট (71.07795 
00159) লিখেছেন, 'আঁকবর শাহ্‌ অত্যন্ত ভাগ্যবান নরপতি ছিলেন । 
তিনি খুব মাতৃতক্ত ছিলেন; মায়ের কোন আর্দশ ও অঙ্রোধ প।লন 
করতে দ্বিধা করতেন না। কিন্তু একবখ তার আদ্দেশ অমান্য করেছিলেন। 
এই মহিল! একবার যখন সমুদ্রপথে হজ করতে যাচ্ছিলেন তখন 
পত়গীজরা তার জাহাজে চড়াও হয় এবং জাহাজটিকে জোর ক'বে 
অমু্জ বন্দরে নিয়ে যায়। জাহাজে মুসলমানদের পবিত্র কোরান গ্রস্থ 
একটি ছিল। পতুগীজরা এই গ্রন্থটি একটি কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে শহরময় 
খুরিয়ে বেড়ায়। মহিলাটি আকবরকে বলেন যে তিনি যেন তাদের পবিত্র 
বাইবেল গ্রন্থও একটা গাধার গলায় বেঁধে সাঁব। শহর পরিক্রমণ কবান। সআট 
এই অনুরোধ মেনে নেন নি। তিনি বলেছিলেন, “পতুগীজরা যদি 
কোরাঁণের অবমাননা! করে, তবে সমট হয়ে আমি তাদের মতোই 
অন্তায় কাজ করতে যাৰ কেন? যেকোনও ধর্শকে অশ্রদ্ধা দেখানোর 
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মানে হচ্ছে ঈশ্বরের অবমাননা করা। একটি গ্রন্থের অবমাননায় ঈগর 
ভ্রুদ্ধ হতে পরেনন1* (*)। 

আকবরের বাজসভায় একটি দল ছিল ধারা খুষ্টধর্ম প্রচারের 
প্রকাশ্ত বিরোধিতা করতেন। হরেমের প্রায় সকলেই এদের সমর্থন 
করতেন। ১৫৮২ সালে হামিদ।বাম্ছ বেগম (আকবরের ম।) এৰং গুলবদন 
বেগম (আকবরের পিসি) হজ. থেকে ফিরে আসার পর খুষ্টধর্ম প্রচারের 
বিরোধীতা চরমে ওঠে। 

রাজনৈতিক কারণে এবং একদল প্রভাবশ।লী সভাসদ ও হাবরেমের 
প্রবল বিরোধিতার জন্যই ১৫৮৩ খুষ্টব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পাদ্রী মিশনের 
অন্থতম সদশ্ত ফার্দার আাকোয়।ডিভকে গোয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া 
হয়। এর আগের বছর এপ্রিল মাসে বাদ্‌্শহ ইয়োরেপে প্রেরণের 
উদ্দেশে যে বাজদূত মিশনকে রওন1 করিয়ে ধিয়েছিলেন, ফাদার মোন্সাঁবে- 
টকেও তা"র অন্রভু ক্ত কর| হযেছিল। সেই ঝাজদূত মিশনও স্থরট অভিমুখে 
রওনা হয়ে গিয়েছিল। স্থতরাং ১৫৮৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের পর 
আকবরের দরবাঝে প্রথম পাত্রী মিশনের আর কেউই অবশিষ্ট রইল না। 
পান্রী মিশনের তৃতীয় সদস্য ছিলেন ফ্রান্সিস হেনবিকুয়েজ। জাতিতে 
প1রসিক, মুসলমান পিতাম।তাঁর সপ্তান হেন্রিকুয়েজ ছিলেন খুষ্টধর্ম।বলস্বী। 
মোন্সারেটের ভায়েরীতে এব বিশেষ কোনও উল্লেখ নেই। সগ্তবতঃ 
কিছুকাল ফতেপুরসিক্রিতে থাকার পর ইনি গোয়ায় ফিরে যান। (1) 


* ফষ্টার প্রণীত 89111855519 20 [1019 (পৃঃ ২৭৮) থেকে অধ্যাপক 
বানাজী ও ফাদার হয়ল্যা এই কাহিনী সঙ্কলিত করেছেন। 
পারস্য মাগরে বন্দর আব্বস্‌ ও বুশিবের মধ্াবস্রী এবং বাহ্‌ রিন্‌ 
"এর বিপরীত উসকুলে অবস্থিত অর্নজ বন্দর থেকেই বিশ্ববিখ্যাত 
পর্যটক মার্কো পলো সমগ্র এশিয়ার অভ্যন্তর অতিক্রম ক'রে 
স্থলপথে শাংহাই গিয়েছিলেন । 


1 মাসাবারী ভাষার উপর ব্যাকরণ প্রণেতা হেন্রিকুয়েজ অন্য 
ব্ক্তি। ইনি নন। 
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ইয়োরোপে রাজপুত প্রেরণ £ 


মোন্সারেট লিখেছেন যে সমাট আকবর সৈয়দ মুজাফ ফর নামক 
জনৈক ওমরাহ র নেতৃত্বে একটি রাজদূত মিশন গঠন -ক'রে ইয়োরোপে 
প্রেরণের উদ্দেশ্টে স্তবাট অভিমুখে বণনা কবিরে দিয়েছিলেন। মিশনের 
প্রতিনিধিরা সমাটের যে পবিচাষক পত্রটি সঙ্ষে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল 
তা” কোন দেশের রাজশক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত নয়, "ানিয়ান্-ই-ফিরঙ্গ + 
_ইয়োরোপের বুধম ুলীর উদ্দেশ্তে লেখা । অনেকের মতে চিঠিটি লেখ 
হয়েছিল “বিওয়া-ই-ফিরঙ্গ * স্পেন সমাটের উদ্দেশ্তে। তুকীর্দের বিরুদ্ধে 
দ্ধঘাত্রায়-_সহাঁয়তাঁ কামনাই ছিল চিঠি এবং বাজদূত্ত প্রেরণের আসল 
উদ্দেশা। আবার একটি পাদ্রী মিশন পাঠানের অন্রোধ এই চিঠিতে 
ছিল। ফাঁদার' হয়লা ৭ ও অধ্যাপক ব্যানাজর এই চিসিটির অম্পবারদ 
দিমেছেন। অলক্কারবহুন ও বাগাডগ্গবপূর্ণ এই রাজকীয় পত্র মোটেই 
স্খপাঠ্য নয়। অন্ুবাদটি “ইপ্ডিয়ন আনটিকোয়।বীতে (১৮৮৭, এপ্রিল, 
পৃঃ ১৩৫ থেকে শুরু) ছাপা হয়েছিল। পৃথিবীতে শান্তি এবং সুশৃঙ্খল] রক্ষার্থে 
আদ্মর্জতিকক্ষেত্রে গোচ্ী গঠনের আঁবশ্যকীয়তা এবং আকবরের দিগ্বিজয় 
ও বলদপিতার বর্ণনায় তারাক্রাপ্থধ এই চিঠির অগ্তবাদ অনাবশ্যক বিবেচনায় 
এখনে মুদ্রিত হ'ল না। 

নির্বাচিত বিশস্ত রাজদূত পশৈয়দ মুজাফকর কিন্তু বাদশ।হকে 
বিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি ইমোবোপ যাত্রার নম কবে পালিয়ে 
দাক্ষিণাত্যে মাবরাঠিদের রক্ষণাবেক্ষণে আয্মগোপন করলেন। পার্্রী 
মোন্সারেট ও অন্ততম রাজপ্রতিনিধি আবছুল্লা খা গোয়ায় গিয়ে 
ইয়োরোপ-গামী জাহাজের সন্ধানে তৎপর হলেন। তখনকার দিনে 
নিয়মিত জাহাজ চলাচল করতে না, পর্যাপ্ত পরিমাণ পণ্য সংগ্রহ হলে 
জাহাঁজ ছাড়তো। বেশ কয়েক মাস অপেক্ষা ক'রে আবদুল্লা খন 
ফতেপুরসিক্রি ফি'রে গেলেন। সমাটের চিঠিও ইয়েটরেপে গেল না। 


আকবরের মৃত্যুর পর জীহাঙ্গীরও একবার ইয়োরোপে রাজদূত 
প্রেরণের ব্যর্থ প্রয়াস করেছিলেন । 
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ফাদার মোন্সোরেট £ 


গোয়। থেকে প্রেরিত প্রথম পানী মিশন এই ভাবে ব্যর্থতায় 
পবিণত হ'ল। ব্যর্থ এজন্য যে, পাদ্রী মিশন প্রেবণেব প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল আকব্রকে খুষ্টধর্মে দীর্মিত করা,_সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। কিন্ত 
পাদ্রী মোন্সাবেট পরবর্তী কালের জহ্য মুল্যবান সম্পদ-_ ইতিহাসের 
উপান্ধীন_রেখে গিয়েছেন। মুঘল বাজত্বের ইতিহাস মোন্স।বেটের 
বচন।য় সমুদ্ধ হয়েছে। 

মোন্সাবেটের ব্যক্তিগত জীবন বিশেষ জানা যায় নি। এটুকু 
জান! যায় যে তিনি স্পেনের কোনও অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাব পুবো নাম হচ্ছে আস্ত্রোনিয়ো মোন্সাবেই্স। অল্প বয়সেই যেশুইট. 
ধর্মযাজক সঙজ্ঘবে যোগদান করেন এবং যাজকতায় শ্বীক্ষাপ্রপ্ত হন। 
১৫৬৯ সালে লিসবন শহরে প্লেগ মহাঁমারীরূপে দেখা দেয়; সেই সময় 
মোন্সাবেট সেবাকর্মে বিশেষ খ্যাতি লাভ কবেন। তাকে গোয়াষ প্রেব্ণ 
কবা হষ এবং' তিনি গোয়াস্থিত যেশুইট যাঁজকমগুলীর অন্ততম সর্দণ্ত 
হন। ১৫৮০ খষ্টান্দে আকবরেব আমন্থণে প্রেবিত পাদ্রী মিশনের অন্তভুক্ত 
হওয়ার সময় তার বয়স ছিল ত্রিশ বছর। সম্রাট আকববেব বয়স 
তখন আটত্রিশ বছব। প্রায় ছুই বছব কাঁল মোন্সারেট আঁকববের 
সান্গিধ্যে ছিলেন। ১৫৮১ সালে সআাট আকবব বিদ্রেহী বৈমাত্র ভ্রাতা 
ও কবুলেব রাজ্যপাল মির্জ। হ।কিম্কে দমন কবাব উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা 
কবেন; কাবুলে য।ওয়া ও ফিবে আসাব সময় মোন্সাবেট, আকববেব 
অন্যতম পাশ্বচর ছিলেন । ফতেপুবসিক্রি থেকে রাজকীয় অভিযানবাহিনী 
আগ্রা, মথুবা ও দিলী হয়ে সোজ] উত্তব দিকে এগিয়ে হিমালয়েব পাদদেশে 
লৃধিয়ান। জিলান্‌ মাচ্ছিওয়বায় শতদ্র নদী পাব হয়ে উন্তব-পশ্চিমে অগ্রসর 
হয়। জন্মুব সীমান্ত দিয়ে বাদ্‌শ[হী বাহিণী ক্রমে ক্রমে আটক এবং 
পোশোয়াব হযে খাইবব গিলিপথ অতিন্রম করে কাবুল পৌঁছয় এবং সেখান 
থেকে ফিবে ভাসে । যাওয়া ও আসার পথে যে সব শহর, দ্বেশ, নদী প্রভৃতি 
পড়েছিল, বিভিন্ন প্রান্তীয় নরনাবী ও তানের ব্যবহার ও আচার 
মোন্সারেট দ্বেখেছিলেন, সে সবের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন । আকবরের 
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দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের বয়স তখন দশ বছর; মে [ন্নাবেট তার গৃহশিঙ্গক্ষ 
রূপে পিযুক্ত হ'ন। বাদশাহর চবিত্র-বৈশিষ্ট, সাংসারিক ও রাজনৈতিক 
এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, আকবরের বহস্থাপ্রিয়তা এবং কঠোর নিয়মাস্ু- 
বতিতা, _-মোন্সারেটের বর্ণনায় উজল হয়ে উঠেছে। 

গোয়ায় ফিরে এসে মোন্সারেট কয়েক বছর পর ১৫৮৮ খুষ্টান্দে 
যাজকম গুলীর নির্দেশে আধিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রী করেন। মুঘস দববারে 
থাকার সময় তিনি ঘষে বোজ-নাম্চা লিখেছিলেন, -_কমেন্টারী' নামে 
যা বিখ্যাত হয়ে আছে, সেই পাওুলিপি তার সঙ্গেই ছিল। বেলুচিস্তান 
ও পাবস্তের উপকূল তিনি নিরাপদেই অতিক্রম করেন; কিন্তু আরব 
উপকুলে জলদর্জ্যরা তিনি যে জাহজে যাচ্ছিলেন, তা" লুঠন করে এবং 
তাকে লোহিত সাগবের তীরবর্তী আরব ভূখণ্ডের সা-ন1 নামক স্থানে বন্দী 
ক'রে রাখে । তাঁর বন্দীত্বের সংবাদ পেয়ে যেস্তুইট যাজকমণ্তলী অর্থের 
বিনিময়ে তাকে ১৫৯৬ সালে মুক্ত +রে ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। 
বন্দীদশ।য় মোন্সারেটের পাওুলিপি দশ্ত্যরা ছিনিয়ে নিয়েছিল, মুক্তি দেওয়ার 
সময় সে”টি ফেরৎ দেওয়া হয়। ভ্রস্থাস্থা মোনসাবেট, এর পরে সুস্থ 
হয়ে উঠতে পারেন নি। শ্বীর্ঘকাল রে।গভেগের পর ১৬০৭ খুষ্টাবে 
সাল্সেট, দ্বীপে থাকাকালীন তার মৃত্যু হয়। 


মোন্সারেটের কমেন্টারী £ 


মোন্সাবেট যে “কমেন্টাবী? বা বোজ নাম্চা লিখেছিলেন, যেশুইট 
যাজকমণ্ুলীর নিযমান্ঘায়ী ত।” বোম বা লিস্বনেব উচ্চতম পাত্রী সংসদ্দের 
নিকট প্রেরিত হওয়ার কথা । কোন অজ্ঞাত কারণে তা" হয় নি। 
হয়ল্যা% এবং ব্যানাজর্ট লিখেছেন, “পাওঁলিপিটি গত শতাব্দীর প্রথম 
দিকে কলকাতায় আনীত হয়েছিল, এবং ফের্ট উইলিয়ম কলেজ, 
মেটকাফ্‌ হল ও ইম্পিরিয়াল লাইব্রেবীতে আশ্রম পায়। রেভাবেওড 
ড3,. কে. ফাপসিঞ্কার সেখানে পাওুলিপিটি আবিষ্ষ/র করেন ।” (*) মোন্সারেট 


* বেভাবেণ্ত জন কে।ররিয়া-আ।ফোসে। তার 06581£ 1,900515 210৫ 
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লিখেছিলেন লাতিন ভাষায় । ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অব্‌ 
বেঙ্গলের “মেময়।স, রূপে "এটি প্রথম মুদ্রিত হয়। দুর্ভাগ্যবশত: 
পাওুলিপির প্রথম কয়েকটি পাতা পাওয়া যায় নি। ফাদার পেরেইবার 
মুঘল দরবারে উস্থিতি সময় থেকেই আকম্মিক ভাবে কমেন্টারীর প্রাপ 
অংশ শুরু হয়েছে। 

আকবর সম্পর্কে আবুল ফজলের অতিপ্রশংসা এবং "মুস্তখাৰ- 
উত -তবারীখ প্রনেতা আবছুল কাদের অল্‌ বদাঘুনলীর (1) নিছক নিন্দা- 
ভাষনই এতকস ইতিহাসের উপাদান ছিল। মোন্সারেটের লেখনীতে 
এই ছুইএরই খণ্ণন করা হয়েছে । একজন মহান্‌ নরপতি এবং সামরিক ও 
প্রশ/সণিক ব্যবস্থপন|য় বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ও বিচক্ষণ মান্নষের পরিচয় পাই 
মোন্সাবেটের বর্ণনায় । অর্যাম্সলোকের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং জগঙ্ সম্বন্ধে 
জ্ঞান লাভের আগ্রহশীল এবং প্রবন ব্যক্তিত্ব মণ্তিত আকবরাক দীর্ঘ শতাব্দী 
সনূহের খ্যবধনেও উজল মহিমায় দেখা সম্ভবপর হয়েছে পাত্রীর 
রচন।য়। আক্বরের লব্ধ জ্ঞান বা অধ্যাত্লোকের জন্য আকুতি সত্য বা 
মিথ্যা যাই ঞ্ডোকনা কেন, সেই মহান মানষের আকাঙ্ার কথাই 
পানী লিপিবদ্ধ করেছেন। বাদশাহর চরিত্রের বিভিন্ন দিকের উপর 
আলোকপাত কবেছেন মোন্সারেট: আকবরের মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারী 
নরপতি-স্ুলভ হৃদয়হীন কঠোরতা, অমাঁজিত কৌতুকপ্রিয়তা, অকাবণ 


[10181] 1315075 বইতে লিখেছেন যে গোয়া থেকে যেশুইট দের 
অনেক দলিলপত্র বেসরকারী নসোকদ্দের সংগ্রহে চলে যায়। 
কর্ণেল উইল্ফ্রেড নামক জনৈক ইংবেজ রাঁজকর্মচারী মোন্সারেটের 
“কমেন্টারী? সংগ্রহ করেছিলেন। সম্ভবতঃ এই ভন্রলেকই সেই 
পাওুলিপি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে দান করেছিলেন । হস্টেন 
কর্ভক পাও্টনপিটি এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যেগে মুদ্রিত হওয়ার 
পর, সেট কোথায় গেল তা” জানা যায় নি। 


[.০%৩ কর্তৃক অন্বদিত ও 00০11 কর্তৃক সংশে।ধিত ইংরেজী 
সংস্করণ | 
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দক্ষিণা, অর্ধব্যয়ে কার্পণা, তীর বিঙ্লেষক অন্ত, দায়িত্পূর্ণ কর্মচারীদের 
সম্বদ্ধেও বিশ্বাসের অভাব, কুসংস্ক(র,_সবই পাদ্রীব বর্ণনায় বাস্তব হয়ে 
উঠেছে। সামান্য এক একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে মোন্সারেট, আকবরের 
চরিত্র ও বাক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিদ্রোহী ভ্রাতা হাকিমের পক্ষ 
থেকে ছজন দূত এসেছিল বাদশাহর নিকট আপোষের গ্রস্তাৰ নিয়ে; 
সে সংবাদ আকবর আগেই জানতেন বা অনুমান করতে পেরেছিলেন । 
যুদ্ধ নী ক'রে শাস্তি বজায় রাখ! নিশ্চয়ই কাম্য ছিল, কিন্তু আপোষের 
প্রস্তাব গ্রহণ করা বিষষে কোনও আগ্রহ নেই এটা দেখাবার উদ্দেশ্য 
আকবর দৃতদের তার নিকট আসতে বললেশ এমন সময যখন তিনি 
পরম উৎসাহে ষাঁড়ের লডাই দেখছেন! আপোষেব প্রস্তাৰ অগ্রাহ্‌ 
করে দূতদ্দের বিদায় করার সময় তার্দেব সেনা ও পোষাক বক্শিষ 
দিলেন! মৃত্যু গুপ্রর্থ একট বন্দী বলেছিল যে সে ভাল গান গাইতে 
পারে, তা'কে যেন মুক্তি দেওয়া! হয। বাদশাহ ব আদেশে যখন সে কর্কশ 
স্বরে গান শুরু করলো, বাদশাহ তা'র গান থামিয়ে সহান্তে তাকে মুক্তি 
ধিলেন। এই বরকম ছোটো খাটে। ঘটনা থেকেই মানুষের স্বাভাবিক 
পবিচয় পাওয়া যাঁয়। মোন্সারেটেব রচনায় এই ধরণের বহু ঘটনার 
উল্লেখ বষেছে। 


মোন্সারেটের ভারত দর্শন : 


গোঁষা থেকে পাদ্রী মিশন উত্তর দিকে স্থুরট অবধি গিয়ে উত্তুব- 
পূর্ব অভিমূখী হয়। সাতপুর! পর্বতমালা পার হয়ে পার্বত্য বন্ধুর ও 
বিপদসম্কুল পথ ধরে উজ্জধিনী; তাবপর ্ুপ্র।চীন পথ ধ'রে গোয়ালিয়র 
হয়ে ফতেপুরপিক্রি। পথিমধ্যে অনেক প্র।চীন সাংস্কৃতিক ও এঁতিহাঁনিক 
জনপদ অতিক্রম করতে হয়েছে। প্র/চীন ভাবত তথা হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি 
ও ইতিহাস সম্পর্কে মোন্সারেট, বাঁ পাত্রী মিশনেব কোনও গুঁৎস্থক্যই 
প্রকাশ পায়নি। পথের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত এবং অস্বাস্থ্যকর প্রাকুতিক 
পরিবেশের কথাই উক্ত হয়েছে। তেমনই আবার যখন বাঁদশাহী ফৌজের 
সঙ্গে দিলী, থানেশ্বর এবং পাঞাব-কাশ্দীর সীমান্ত হয়ে পেশোয়ার গিরিপথ 
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ধরে কাবুল পধন্ত যাঁওয়া হ'ল, অথচ ইতিহাঁস-বিশ্রুত এইসব স্থান বা 
এইসব অঞ্চলের নরনারী সম্বন্ধে মোন্সাবেটের কোনও কৌতুহল বা 
জিজ্ঞাসাই ছিল নাঁ। স্থান এবং ঘটনার বর্ণনা তিনি করেছেন, তা" 
প্রাঞ্থন ও শ্রথপাঠ্যও বটে, কিন্তু কোথায়ও তা আবেগ-সমৃদ্ধ নয়। 
বিরাট ভারতবর্ষের যতটুকু স্থানই তিনি দেখেছেন তা” স্পেন ও পতুগাল 
অপেক্ষা অনেক বড়, অনেক ধৈচিত্রপূর্ণ ; বিদ্বেশী পর্যটকর্দের আকর্ষণ 
করার পক্ষে যথেষ্ট। মোন্সাবেটের রচনায় ভ্রমণবৃত্তাস্তের স্ুস্বাদ নেই, 
তার 'কিমেন্টারী” তথ্যনি্ঠ শিপোর্ট মাত্র। অত্যন্ত বিশস্ততার সঙ্গে তিনি 
দায়িত্ব পালন করেছেন, শুধু এই কথাই বলা যায়। 


মোন্সারেটের রচনা-শৈলী £ 


মোন্সাবেট লিখেছিলেন লাতিন ভাষায় । হয়ল্যাণ্ড ও ব্যানাঙ্গী 
সিখেছেন যে মোন্স।রেটের রচনা প্রায়ই দূর্বেধধ্য ও দুরূহ । একএক সময 
তা” আ'ৰ।ব খুব প্রাঞ্জল, বিশেষতঃ যখন তিনি কোনও স্থান বাঁ ঘটনার 
বর্ণনা করেছেন, তখন তা নিরুচ্ছান এবং সরল তঙ্ষিতেই ফুটে উঠেছে। 
মুঘলফৌজ বা তিব্বতীদের বর্ণনা তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাবেই দিয়েছেন । 
রচনার অনেক জায়গায়ই অশুদ্ধ গ্রীক শব্ধ ব্যবহার করেছেন; তিনি 
গ্রীক ভাষা জাপতেন না । স্থান বাঁ মান্তষের শাঁমের বানানও সর্বধা এক 
হয়ণি। তার অণেক উক্তি ও মন্ত্রব্যই নীরস বিদ্রপে পর্যবসিত হয়েছে। 
ষোড়শ শতাব্দীর গোঁড়া ইয়োরোপীয় এবং কট্টর সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি 
নিয়েই তিনি প্রাচ্যদেশীয় আচার ও সামাজিক বিশ্বাসকে বিচার করেছেন। 
ইস্লাম তথ]! অখুষ্টান যাবতীয় ধর্মমতকেই তিনি হেয় জ্ঞান করতেন। 
প্রায়শঃই কুৎ্পিৎ ও অশালীন মন্তব্য প্রয়েগ ক'রে তিনি অন্তান্য ধর্ম- 
মতকে নন্য।ৎ করেছেন। ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সামান্ততম. উদারত1ও তার 
বচনায় প্রকাশ পাপ্রনি | 

আকবরের পিতৃকূল তৈমুর বংশ সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ইতিহাঁসও 
মোন্সারেট তার কমেন্টাবীর অন্তভূক্ত করেছিলেন। আকবরের ব্যক্তিত্ব 
চরিত্র বা তৎকালীন তারত-ইতিহাঁস জানার পক্ষে এই অলীক কিন্বদস্তী 


৫ 


সহায়ক নয় বলেই বর্তমান অগ্রুবর্দ থেকে তা” বর্জন করা হয়েছে। 
পাদ্রী লিখেছেন যে তৈমুরের বংশ-পবিচয় ও তৎসম্পকিত কিন্বদ্স্্বী তিনি 
আকবরের মুখে শুনেছিসেন | 

মোন্সারেট তার বচনাঁয় কোথাও অংমিকা প্রকাশ করেন নি। 
'আমি দেখেছি, আমি বল্লাম'+_-এই ধরণের উক্তির পরিবর্তে প্পান্্ী 
দেখলেন” 'পা্রী বললেন'_-এইবূপ উক্তিই পিশিবদ্ধ করেছেন । যেশুইট দের 
গোড়া সাম্প্রদায়িক ধর্মমত ব্যতিরেকে সর্ধপ্রকর ধর্মমতকেই-_-এমনকি 
অন্যান্য খুষ্টিয় ধর্মমতকেও তিনি মনের দিক দিয়ে সা করতে পারেন নি। 
পরপর্মের প্রতি বিরাগ ও অশ্রদ্ধা তাঁর লেখনীতে সোচ্চার। ইসলাম ও 
পয়গম্বর সম্পর্কে তাঁর বহুত্তর উক্তি ও মন্তব্য অত্যন্ত আপত্তিকর । বচনাঁর এই 
সব অংশ অনুবাদ থেকে বাদ দেওয়। হযেছে। অনামান্ত উদার মনো তাৰ 
ও পরমত সহিষুতা ছিল বলেই সম্রাট আকবর মোনসারেটেব কটংক্তির 
প্রতিবাদ করেন নি। এও হতে পারে যে মোল্লা! মৌসভীর্দেব বিরক্তি 
উদ্দর্েকের অভিপ্র।য়েই তিনি পাদ্রীরদের সংযত করেন নি। 


আকবরের ধর্মজিজ্ঞাস। £ 


এ সত্য অনম্বীকার্ধ যে আকবর বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনাদুলক 
আলোচনায় গভীর আগ্রহী ছিলেন। তার ধর্মজিজ্ঞাসা প্রক্টতই আৰ্তরিক 
ছিল। হিন্দু, জৈন, পার্শী, শিখ প্রভৃতি মতাবলম্বী পঞ্চিত ও শান্্রবিদ্‌ 
এবং মুসলমান মৌপানা ও খৃষ্টান মিশনারীদের নিয়ে নিয়মিত ধর্মালোচনা 
করতেন । নাঁথপন্থী যোগীদের ডেবরায় গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেছেন। 
তিনি পরম সত্যের অন্ুসন্ধন করেছিলেন সন্দেহে নেই। কিন্তু এই 
সত্যা নুসন্ধন তার পিতা-পিতামহের উত্তরাধিকার স্ত্রে লন্ধ রাজ্যবিস্তারী 
মনেভাব অবর্মিত করতে পারে নি, রাজ্যশাসনে মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাঁচারী 
কঠোরতা ও ক্রুরতাঁর নিদর্শনের অভ।ব নেই । আকবর “দীন-ই-ইলাহী, 
বা তার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ ধর্মমতের উদ্ভব করেন ১৫৮২ খুষ্টাব্ধে। ১৬০৫ 
থৃষ্টাৰ অবধি তিনি রাজত্ব করেন। এই তেইশ বছরে আকবর বড়ো 
রকমের যুদ্ধ করেন অগ্ততঃ আটবাব £ কাশ্মীর (১৫৮৬), দিম্কুদেশ (১৫৯০) 
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গুঁড়া (১৫৯২), বেলুচিস্থান (১৫৯৪), কান্দাহার (১৫৯৫), বিমর্ভ (১৫৯৬), 
আষেদনগর (১৬০০), আসিরগড় (১৬০১)। অপর পক্ষে সম্রাট অশোক 
কলিঙ্গ যুদ্ধের পর আর কোনও যুদ্ধে সিপ্ধ হ'ন নি। আকবরের গুজরাট 
জয় অশোকের কলিঙ্গ সমর অপেক্ষা কম রক্তক্ষয়ী হয়নি। ধর্মান্তর দুরের 
কথা, অশে।কের মত “আর দিখিজয় নয়” নীতি গ্রহণ করাও আকবরের 
পক্ষে সম্ভবপর ছিলন1। অবশ্য, কান্তিচেতন। এবং অধ্যাত্মচেতনার জন্য 
আঁকবরেব আগ্রহ এবং আকুতি সম্বন্ধে একাস্তিকতা অস্বীকার কর! যায় 
না। কিন্তু, খুষ্টধর্ম গ্রহণ করলেই তাঁর আগ্রহ এবং আকুতি সফল হৰে 
এরকম বিশ্বাস তার ছিল বলেও মনে হয় না। আচার অনুষ্ঠান থেকে 
ঈশববিশ্বসকে তিনি পৃথক করার চেষ্টা করেছিঙ্গেন। বিভিন্ন ধর্মের গুড 
অন্ভভূতির এবং তা” থেকে রসোপলব্ধির ইঙ্গিত অন্বরের নিভৃত স্তরে তিনি 
পেয়েছিলেন। আচার অনুষ্ঠানের প্রতি অনীহা বা বিরূপত! অন্বরের গু 
অধ্যাত্-অভিল।সের অগ্তরায় নাও হতে পারে। সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য 
প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ, নিংসঙ্গে প্রভাতে ও মন্ধ্যায় সূর্য/(বলোৌকন, একক 
উপ।পনা, কবরকে চিরকালের জন্য অনন্য ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 
পারসিক, €জন, খুষ্টিম ও নাথ-যোগী সম্প্রদায়ের প্রতি তার জন্ধায়তার 
কথা ইতিহাসের বিষয়বন্ত হয়ে আছে। বৈষ্ণৰ তক্তিবান্দ ও বৌদ্ধ মানবিক 
বোধের পরিচয় লাভ করলে আকবব-চবিত্রের বৈশিষ্ট আরও উজ্জল হয়ে 
উঠত সন্দহে নেই। 


ভারত-ইতিহাসে যেশুইট পাদ্রীদের অবদান £ 


পান্রী মোন্সারেটের “কমেন্টারী” মুদ্রিত হয়নি, যদিও গোয়াস্থিত 
যেস্তইট যাজকম গুলী ১৫৭৭ খুষ্টাব্েই ভারতে আধুনিক মুদ্রণ কারের স্ত্রপত 
করেছিলেন । এ সালেই সেন্ট জেভিয়র্স কৃত 1)০9০11170 0071175090 
পুস্তিকাটি গোয়ায় ছাপা হয়। মুদ্রণ প্রক্রিয়ার আধুনিক প্রয়োগের পর 
ভারতে এটিই প্রথম মুদ্রিত বই। এ বছরই গোয়ার ছাপাখানায় 
00100186505 নামে একটি মর্শনের বইও ছাপা হয়। জাতিতে স্পেনিয়ার্ড 
এবং গোয়াস্থিত অন্তম যেস্ুইট পান্্রী জন্‌ বুস্তামান্তেস ভারতের প্রথম 


২৭ 


আধুনিক মুদ্রাকর। (*) 

মোন্সাবেটের “কমেন্টারী” কিন্তু ছাণা। হয়শি। অক্ষর খোদাই 
করার সময় মুদ্রাকরের যাতে কোনও ভুলভ্রার্থি না হয়, সেজন্য লেখককে 
ছাপাখানায় উপস্থিত থাকতে হোত । আরব দেশ থেকে কিরে এসে 
মোন্সারেটট আর নুস্থ ও কর্মক্ষম হয়ে উঠতে পারেননি । মিশনেব 
ব্যর্থতার দ্বরণও হয়তে। “কমেন্টারী” ছাপানোর গরজ যাঁজকম গুলী অমুভৰ 
করেননি । গোয়ার যাজকমগ্ডলীর পুখিখনায়ই পাওুলিপি পড়েছিল । 
কলকাতা বেভাবেণ্ধ ফাযিঞজার' সেন্ট পল্স্‌ ক্যাথেড্রালের পু'থিঘবে 
পাঠলিপিটি দেখতে পান এবং এশিয়।টিক্‌ সোসাইটি অব বেঙ্গল-এব 
উদ্যেগে ফাদার হস্টেন সেট জনসমক্ষে উাস্থাশিত কবধেন। তিনি অসীম 
ধৈধ নিয়ে ও অপামান্য পরিশ্রম ক'রে এশিয়াটিক সোসাইটির “মেময়্স? 
রূপে কমেন্টাবীটি মুদ্রিত কবেন। হয়লা। ৭ -বানাজীঁ রত ইংরেজী অন্সবাদ 
ও ভাম্তের কথা আগেই বলা হযেছে। (*) 


* অবশ্য এখন অন্রমান কর! হচ্ছে যে প্রাচীন ভারতেও পঁখি 
ুদ্রণের প্রচলন ছিল। অবেল্‌ ্রীন চীনের তুংহুয়াং গায় ব্রাশ্মী 
হরপে ৭৭০ খ্ুষ্টাব্ধে মূদ্রিত পঁথির একটি বক” আবিষ্কার 
করেছিলেন । নালনল পিবিগালয়েও প এঁখপত্র মুদ্রিত হোত। 
কাঠের প্রেটেব উপব অক্ষব উল্টো কবে খোদাই ক'রে একটি 
পুরো পৃঠ্ঠাৰ “মাটাব? তৈবী হোত। তার উপর কাশির পো, 
দিয়ে কাগজে ছাপ দিসেই মুদ্রিত দি পাণয়া যেন। বই 
ছাপানোর এই পদ্ধতিই গোধায় অন্ম্থত হয়েছিন। 

1 মোন্সারেটের আগে অন্ত একজন যেশুইট পাত্রী গোয়া থেকে 
উন্ুর ভারতে গিষেছিলেন। এর নাম হেনরিখ রথ. । ১৬৫০ 
খুষ্টাব্দে ইনি গোয়। থেকে শিক্ছান্ত হয়ে মধ্যভারতে কয়েক বছৰ 
অতিবাহিত করেন, এবং সেই সময় সংস্কৃত ভাষা শেখেন। 
১৬৬৫ খুষ্টাব্খে তিনি লাহোর ও শ্তরাট হয়ে সমৃদ্রপথে পারশ্ত 
৪ তুরস্ক হয়ে রোমে পৌছেন। সংস্কত ভাবায় তিনি তামার 
দুইটি প্রেটে বাইবেলের কিয়দ্বংশ খোদিত ক'রে রোমের পার্রী- 
মণ্চলীকে উপহার দন। ইয়েরোপে সংস্কৃত ভাষা ইনিই প্রথম 
প্রচার করেন। 


(মান্সারেটর নিবদন 


[গোয়াস্থিত যেস্তইট যাজক মণ্ডসীর সর্বাধিনায়ক ক্লডিয়াস্‌ আ।কোয়াডিভার 
উদ্দেশ্যে যোন্সারেট তার “কমেন্টারী' নিবোন করেছিলেন । নিয়ে তা"র 
অনবা্ দেওয়া ভল।] 


“প্রাচীনকালে কেউ ভ্রমণ ব্যপদেশে ধিদেশে গমণ করলে 
প্রত্যেক দিনের ঘটনা ও কাহিনী সতর্কতার সঙ্গে পুষ্থানুপুঙ্থভাবে 
লিপিবদ্ধ করতো। আলেকজাপগ্ডার যখন এশিয়ায় যুদ্ধযাত্র! 
করেন তখন এরিষ্টোথেনিস্কে ডায়েরী লেখার মত বিশেষ কাজের 
দায়িত্ব দিয়েছিলেন। জুলিয়াস্‌ সীজার নিজেই তার দিনপঞ্জী 
লিখতেন। পারস্তের অধিপতিরাও ডায়েরী রাখতেন ; রাজণীয় 
আদেশে মুন্দীরা সেই কাজ করতো । 


স্থলপথের পধটক ও সমুদ্রপথে ধার দেশান্তরে যেতেন 
তাদের অনেকেই উপরোক্ত নিয়ম মেনে চলতেন। এর ফলে, 
ভূগোল, আবিষ্কারের তথা এবং ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়ে মানুষের 
জ্ঞানের পরিধিকে সম্প্রসারিত করতে পেরেছে। 


পূর্বোক্ত কারণে এবং অন্ান্ত প্রয়োজনে যেশুইটদেরও 
সর্বপ্রকার ঘটনার আন্ুপুধিক বিবরণ লিখে রাখা অন্যতম কর্তব্য 
ব'লে বিংবচিত হয়ে থাকে। এই নিয়ম শুরু হয়েছিল স্বর্গত 


৪ 


ফাদার ইগ.নাটিউস্‌-এর সময় (*) থেকে । 


আমর মঙ্গোল সম্রাট জালালুদ্দীন আকবরের রাজধানী 
অভিমুখে যে সময় যাত্রা করি তখন ভারতস্থিত যেশুইট যাজক- 
মণ্ডলীর সর্বোচ্চ পদাশ্রিকাদী রোডারিক ভিন্সেন্টিউস্‌ আমাকে 
পাত্রী মিশনের ভমণ-কাহিনী ও সম্রাটের দরবার সম্পকিত ঘটন। ও 
বিষয় সম্পর্কে মবকিছু লিখে রাখার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আমি 
এই দায়িত্ব পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। প্রতিদিন আমিযে 
সব অভিজ্ঞত] পেয়েছি, তার বিবরণ দিয়েছি; নদী, জনপদ ও 
গ্রামাঞ্চলের বর্ণন1, অধিবাসীদের আচার, বাাবহার, ধর্মস্থান এবং 
রীতিনীতি যেমনটি দেখেছি, তা" যথাসাধা লিপিবদ্ধ করেছি। 
আড়াই বছর নিয়মিত প্রতিদিন সন্ধ্যায় সারাদিনের ঘটন। ও 
বাক্যালাপের সারাংশ লিখেছি। সম্রাটের দরবারে পৌঁছবার পর 
সম্রাট খুষ্টের প্রতি যেরূপ ভক্তিভাব দেখিয়েছিলেন (যদিও তা” 
ছলনামাত্রই ছিল, যা” আমরা পরে বুঝতে পেরেছিলাম ), তা'তে 
আমরা বিশেষ উৎসাহিত হয়েছিলাম। রুডল্‌্ফের প্রতি সম্রাট 





*. [717 [81780105 1,95০918 (জন্ম ১৪৯১, মুত ১৫৫৬) যেশুইট যাজক 
সম্প্র্দায়ের প্রতিষ্ঠাতা । ইতালীরৰ 8192 0০98 নামক অঞ্চলে 
জন্ম হয়। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্যে উচ্চতর ধর্মশিক্ষার জন্য প্যারী শহরে 
অ(সেন। ১৫৩৪ সালে ফান্সিস্‌ জেভিয়ার এবং অন্য কয়েক- 
জনের সমবায়ে “সোসাইটি অব যীশ।স্‌, বা যেশুইট সম্প্রদায় 
প্রতি করেন। যেস্তুইট, সম্প্রদায় 9০০16 ০৫ 16945 এর 
সদগ্তরা নিজেদের নামের শেষে 9.. শব্দ দুটি এজন্য লিখে 
থাকেন। মহামান্ত পোপ তৃতীয় পল্‌্-এর অনুমোদন পেয়ে ই 
সম্প্রদায় ১৫৪০ খ্ষ্টাবে কার্ধারস্ত করে। লয়ওল] অত্যন্ত ধাম্সিক 
ও ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন ; ঈশ্বর-বিশ্বাসকে তিনি যুক্তি তর্ক ও সর্ব 
প্রকার প্রশ্নের উদ্ধে স্থাপিত করেছিলেন । 


৫ 


বিশেষ সন্ধদয়তা প্রকাশ করেছিলেন, (যদিও ত* স্বার্থবোধের 
দ্বার নিয়ন্ত্রিত নকল সৌজন্য মাত্র), সে কথাও আমি লিপিবদ্ধ 
কবেছি। রুডল্‌্ফেব ধর্মালোচনায় আগ্রহ, অন্যদের সঙ্গে আলাপ 
ও তর্কে কৃতিত্ব সেসব বিষয়ও আমি লিখেছি। মুসলমানদের 
সঙ্গে শ্রীষ্টধর্ম বিষয়ক বাদান্ুববাদ এবং মির্জা হাকিমের বিরুদ্ধে 
আফগান (কাবুল ) অভিযানের কাহিনী, বিশেষঙঃ সম্াটেব 
সামবিক নৈপুণা, এসকল বিষয়ও আমি লিখেছি । সম্রাট 
আকবব কাবুল যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পব রাজধানীব নাগবিকরা 
তাকে নিয়ে যে বিজযোল্লান কবেছিলেন, পবিশেষে আমি তাও 
বিবৃত করেছি । 


আট বছব আগে আমি এই দায়িত্ব পালনে প্রথম হাত 
দিই। কিন্তু ডায়েরী শেষ কবার আগেই আমাদের যেশুইট, 
ভ্রাতৃমণ্ডলীব প্রধান ভ্রাতা গীটব মার্টিনের নির্দেশক্রমে আমি 
আফ্রিকা  আবিপিনিয়া ) যাত্রা করি (*) আরবের ডোফাব 
নামক স্থানে মুসলমানছের হাতে আমি বন্দী হই। স্থানীয় 





* গোযাব যাঁজকমণ্জলীব নির্দেশে ফতেপুবসিক্রি থেকে ফেবাব পব 
মোন্সাবেটকে আবিপিনিযা যাগষাব উদ্দেশে বগুনা হতে চয। 
সমুদ্র পথে যাওযাব সমঘ আববেব উস্কুলে হাড্রামোটেব নিকটে 
ডেফাব (বর্তমান নাম “মীববাত:) নামক একটি ছোট বন্গবেব 
উপকুলে স্থানীষ ঈক্সাদেব হাতে পাত্রীবা বন্দী হ'ল। এদের 
সানা নামক একটি শহরে আবদ্ধ বাখা হয। এই সংবা? 
গোযাতে পেৌঁছয কযষেক মাস পবে। অর্থেব বিনিমযে পঃদ্রীর্েব 
মুক্ত কবে আনা হয। কিন্তু মোন্সারেট-এব স্বাস্থ ভঙ্গ হয) 
কোনও দিনই আর তিনি কর্মক্ষম হতে পাবেন নি। সাল্সেট 
ঘ্বীপে তীব মৃত্যু হয। 


৩১ 


অধিপতি ওমর আমার সামান্তা জিন্িপত্র আমাকে ফিরিয়ে 
দেওয়ার আদেশ দেন । বন্দী থাকাকালে ওমরের অনুমতি পেয়ে 
আমার লেখা সংশোধন ও সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হই। সকালে 
ও সন্ধ্যায় প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠ ক'রে আনন্দ পেতাম। 
ফাদার গীটর পেসিউস্‌ও আমার সপ্্গ বন্দী ছিলেন। তিনি 
ও আমি একক্র থাকায় আমাদের বন্দীদশা নিতাস্ত অসহনীয় 
হয়নি। আমি তার নিকট শ্রীষ্টান-স্থলভ আত্মন্থীকৃতি (00106ি- 
55101) ক'রে মনের ভার লাঘব করতাম । 


চার মাস একপে অতিবাহিত হওয়ার পর আমার 
লেখাপড়ায় বাধা আসে । আমাকে সা-নায় নিয়ে যাওয়া হয়। 
সেখানে একজন আলবেনিয়ার ভদ্রলোক তুরস্ক সরকারের ভার- 
প্রাপ্ত প্রতিনিধি ছিলেন; সা-না তখন তুকাঁদের অধীনে। 
তিনি আমার প্রতি খানিকটা] সদয় হয়েই আমাকে লেখাপড়ার 
অনুমতি দিলেন এবং আমিও আমার পু'খিপত্র ফের পেলাম। 


যেশুইট সমিতির নির্দেশ মেনে নিয়ে আমি আমার 
দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি কিনা, আপনিই তা'র বিচার 
করবেন । আমার লেখা পড়ে পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন কিনা 
তা" আপনিই বলতে পারেন। আমার দিক থেকে বলতে 
পারি, অবশ্য আত্মগ্নাঘায় যদি মামি অভিভূত না হয়ে থাকি, 
_-তবে ভারত-ইতিহাসের ছাত্ররা, বিশেষতঃ ভূগোল ও সাহিত্য 
সম্পর্কে যারা আগ্রহী, তারা নিরাশ হবেন না বলতে পারি। 


সম্রাট আকবরের রাজসভায় এবং কাবুল অভিযাঁনের 
সময় যা' যা” দেখছি, যা কিছু ঘটেছে, আমি তার হুবহু 


৩২ 


বর্ণনা! দিয়েছি। আমি মাশা করি আমার লেখায় ঈশ্বরের 
গৌরবই প্রকাশ পেয়েছে। এই উদ্দেশ্ঠ শুধু কাম্য মাত্রই 
নয়, পরন্ত যাতে তা' সফল হতে পারে তা'র জন্যই সবাতোভাবে 
চেষ্ট! করা কর্তব্য। যর্দি আপনি মনে করেন যে আমার শ্রম 
সার্থক হয়েছে, আপনার মুল্যবান বিচারে য্দি আমার উপরোক্ত 
উদ্দেগ্য সফল হয়েছে মনে করেন, তা' হলেই আপনার সন্তোষ 
বিধান করতে পেবেছি মনে করবো | ইতি ॥ _বিদায় ॥৮ 


সা-না, 
জান্ুয়াঁবী ৭, ১৫৭১ ॥ 


শোন্সারেটেব্র কমেণ্টার্রী 
প্রস্ততি 


বাংলাদেশের সপ্তগ্রামস্থিত ভিকার জেনারেল এবং 
হুগলী বন্দরের অধিকর্তা ফ্রান্সিস জুলিয়ান পেরেইরা (৯) 
বিশেষ কোনও একটি প্রয়োজনে সমর আকবরের নিকট 
গিয়েছিলেন । সম্রাট দীর্ঘ সময় ভিকার জেনারেলের সঙ্গে 
ধর্মালোচনা করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে জানতে চাইলেন ভারতে 
পতুগীজদের মধো ধর্মযাজক আছে কিনা । প্রত্যান্তরে ভিকার 
জেনারেল জানিয়েছিলেন ষে তা” আছে এবং তাদের মধো 
অনেকেই স্থৃশিক্ষিত ও পণ্ডিত। ফ্রান্দিস্‌ পেরেইর! যেশুইট 
পাড্রীদের কথাই বিশেষ ভাবে বলেছিলেন । বাদ্‌শাহ্‌ ইতি- 


* রোমান ক্থলিক সম্প্রন্দায়ের ধর্মগুরু মহামান্য পোপের ভারতস্থিত 
আঞ্চলিক প্রতিশিধি। তাকে বস] হোত ভিকার জেনারেল। 
বিশপের সমতুল্য মরা 9 ক্ষমতার অধিকারী ফ্রান্সিস পেরেইরার 
পাণ্িত্য অপেক্ষা ধর্মপ্রণতী ছিল বেশী। এঁর ধর্মপ্রাণতায় 
আকরুই্ হয়ে আকবর খ্রীষ্টধর্জ বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান সংগ্রহের 
অভিপ্র।য় ব্যক্ত করলে তিনি গোয়া থেকে ছুজন পণ্থিত 
পান্রীকে আমন্্ণ কর|র পরামর্শ দেন । আকবরের খুষ্ট-জিজ্ঞস।র 
কথা তিনি গোয় [তে লিখে জানিয়েছিলেন । 


৩৪ 


পুরে ইস্মাইল কুলী খা (্*) এবং তাভারেজ-এর () নিকট 
যেশুইট দের কথা শুনেছিলেন। এই ভাবে অনেকের কাছেই 
যেশ্ুষ্টট. পাদ্রীদের কথা শোনার পর সম্রাট ১৫৭৯ খুষ্টাব্ডে 
গোয়াস্থিত পতুীজ ভাইস্রয় লুই আখাইডে (শাসনকাল 
১৫৬৮-৭১ এবং ১৫৭৮-৮১) এব প্রধান ধর্মযাজককে দুইজন 
যেশুইট পণ্ডিত তার নিকট পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ ক'রে 
চিঠি লেখেন। গোয়ার আঞ্চলিক যাজকমণ্ডলীর প্রধানের 
নিকটও অনুরূপ অনুরোধ পত্র প্রেরিত হয়েছিল। এই 
পত্রচলির বক্তব্য এইবপ ছিল £ 

“মাল্লাহ তাল্লার দয়ায় অধিষ্ঠিত মহান জালালুদ্দীন 

বাদশাহব ফর্মান। সাধু পল্‌-এর অন্ুবন্তী যাজক 

মগ্ডলীব প্রধান, আপনি, এতদ্বারা জ্ঞাত হোশ যে 








* হস্মাইল কুলী খা ছিলেন আকববের অন্যতম বিশ্বস্ত কর্মচারী । 
অ[ইন-ই-আকবরী গ্রন্থে (ব্লকম্যান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০) লেখা আছে 
যে ইয়োবেোপ থেকে আমদীনী প্রণাধন ও অন্যান্ত শৌখিন দ্রব্য 
সংগ্রহ করতে এবং পতৃগীজদের উপর গোয়েন্দাগিবি করার 
জন্য তাঁকে আকবর গোয়ায় পাঠিয়েছিলেন । 

হুগলী বন্দরের প্রশাসনিক অধিকর্তা পিয়েত্রো তাতারেজ 
রাজনৈতিক ক্রিয়কর্মে বিশেষ পারদর্শা ছিলেন। ১৫৭৬ খুষ্টাব্ে 
তিনি আকবরের দববারে গিয়েছিলেন । তীবই প্রচেষ্টায় 
পতুগীজরা বাংলাদেশে খ্রীষ্টবর্ম প্রচার, গির্জা নির্নান এবং 
ভাবতীয়দেব খষ্টান করার অধিকার লাভ করে। এ'রই তদ্দিরে 
পতুগীজদের কাছ থেকে আমদানী শুষ্ক আধীয় করা বহিত 
হয়েছিল। ইনিও কিছুকাল ফতেপুরসিক্রিতে ছিলেন এৰং 
আকবরের রাজসভায় যোগ দিতেন । 


৩৫ 


আমরা আপনাদের প্রতি খুবই সন্তুষ্ট । আমর আবছুল্প। 
(*) এবং ভোমিনিকাস্‌ পেত্রিউস. () নামক ছুইজন 
দূুতকে আপনাদের নিকট পাঠালাম। এদের কাছে 
জানতে পারবেন যে ছুইজন পণ্ডিত পাত্রীকে খু ষ্টধর্ম 
বিষয়ক প্রধান প্রধান পুস্তক সমেত আমাদের এখানে 
পাঠাবার জন্য আপনাদের অগ্ভুরোধ করছি। তাদের 
কাছে আমরা প্রকৃত ধর্মব্যাখ্যা শুনতে চাই। আমি 
নিজে খু ও খুষ্টধর্ম বিষয়ে আদ্যোপান্ত শোনার জন্য 
আগ্রনান্বিত। পাদ্রীবা যেন আমাদের এই ছুই প্রতি- 
নিধির সঙ্গেই চলে আসেন । সম্ভাব্য সব রকম সৌজন্য 
€ সম্মান সহকারে আমরা তাদের অভ্যর্থনা করবে।। 
তাদের আগমণ আমার পক্ষে সমূহ আনন্দের কারণ 
হবে। খ্ষ্ঠধর্ম জানবার যে আকাঙ্া দীর্ঘকাল পোষণ 
ক'রে এসেছি, তা” যখন আমার আয়ত্ত হবে, তখনই 
আপনার প্রেরিত পাড্রীর৷ স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করতে 


* মুনিম খা এবং আজিজ. কোকাহর অধীনে একাধিক যুদ্ধে 
আবদুল খা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন কবে আকবরের বিশ্বাস- 
ভাজন হন। ইয়োরোপে বাজদূত প্রেরণের সময় একে প্রতি- 
নিধি মিশনের অন্তভূক্ত করা হষ। ১৫৮৯ সালে এর মৃত্যু 
হয়। 

1 ডোমিনিকান সম্প্রন্ায়ভুক্ত পেরেজ পেত্রিউস্‌ ছিলেন আকবরের 
অন্ততম সভাসদ্দ। জাতিতে আর্মেনিয়ান । ভারতীয় রমনী 
বিবাহ করেছিলেন । ১৫৭৮ ও ১৫৭৪ সালে গোয়ায় প্রেরিত 
বাদশ।হী মৌত্য মিশনে দোোভাষীর কাজ করেন। 


পাঁরবেন। প্রচুর সম্মান এবং উপহার সমেত আমি 
তাদের ফের পাঠাবো । এখানে আসতে তার! যেন 
সামান্ত দ্বিধাও না করেন। কথা দিচ্ছি যে আমি 
তাদের আমার বাক্তিগত নিরাপত্তার আওতায় রাখবো । 
উত্তি॥% 
সমাটের দৃত্ত ভিকার জেনারেলের লিখিত একটি চিঠিও 
সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন । ভাইস্রয়, লুডোভিক্‌ আথাইডিউস্‌, 
প্রধান ধর্মযাজক, পাড্রীরা এবং অন্যান্ঞ ব্যক্তিবর্গ সম্রাটের 
আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠেন, উল্লাসের প্রধানকারণ ছিল 
পেরেইরার চিঠি । তিনি লিখেছিলেন যে সম্রাটের সদভিপ্রায়ে 
যেন কোনও সন্দেহ করা না হয়। ভাইস্রয় সম্াটর চিঠি 
যাজকমণ্ডণীর সাবোচ্চ সমিতির নিকট উত্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ 
করলেন । সমিতির সকল সদস্যই (*) তখন গোয়াতে 





* প্রাচ্য দেশে রাজত্ব অপেক্গী বাণিজ্য ৪ লু্নই হিস পত্গী- 
জদ্দের উদ্দেশ্য | উত্তব ৭ পূর্ব আফ্রিকা, আবব দেশগুলিব 
উপকূল এবং ভারতে ও দূর প্রাচ্যে মুসলমান নাবিক, বণিক 
€ মুস্লিম বাজাগুলির কর্তপক্ষই ছিল তার্দের প্রধান শত্র। 
অমানুষিক বর্বরতায় তারা” মুসলমনদ্দের বিবোধিত' করেছে ! 
বিদেশে স্বজাতি ও ধর্সেম্বর প্রলার কল্পে তা"রা বন্দাদের শী ্ট- 
ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করতো, বিদেশের মেয়েদের বিবাহ করতো 
এবং এই ভাবে ইন্দে-পতৃ'গীজ সমাজের হ্ঠি করে। এই 
উদ্দেশ্যে তা"রা প্রচ্র সংখ্যক ধর্মযাজককে ভারতে ও অন্তান্য 
দেশে প্রেবন করতো, । গোয়া ছিল পান্রী মণ্চলীর্‌ প্রাচ্যদেশীয় 
সর্বেচ্চ কার্বনিরাহক কমিটির কেন্জ। মোনসাবেটের সময় 
গোর়।ছ্তি কাউশ্পিল অব বিশপ স্‌ বাঁবিশপ সমিতির সমস্ত 


৩৭ 


উপস্থিত ছিলেন । সদস্যদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিমত 
প্রকাশ করেন। প্রায় সবাই বলেন যে কোনও 'ইশ.মাইলের 
বাচ্চার (*) কথায় আন্থা স্থাপন কর] যায় না। সমিতি 
কোনও সিদ্ধান্ত নিলেন না” সমাটের পত্র সম্পর্কে যথাকর্তব্য 
'নির্ধারনের জন্য তারা প্রধান ধর্মবাজক ও অন্যান্য বিশপদের 
অনুরোধ করলেন। এরা সম্রাটের আমন্ত্রণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত 
নিলেন। 

এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর ভাইস্রয় আর 
কালবিলন্গ কবলেন না। [নি যাজক মগ্লীর শীর্ষস্থানীয় 
বিশপ রোডারিক শিন্সেন্টিনুম্কে ডেকে কাউন্সিল অব. 
বিশপস্-এর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পরামর্শ করলেন। স্থির হোল 
যে পাদ্রী রুঙডল্ফ. আযাকোয়াডিভাকে নেতা ক'রে এবং ছুই- 
জন সহকারী পাদ্রীকে নিয়ে একটি মিশন সম্রাট আকবরের 


সংখা! ছিল তিন) কে।চিন « দক্ষিণ ভারত তথা ম।লাবার 
অঞ্চলের জন্য ভারপ্রপু 10.,17109 1৮201)6০9৩, মালাক্কার 
তথা স্্মাত্রা, মালয় 9 জাভার জগ) হিলেন 10. 7০৪০ হ২1০- 


৪7০ 03৪১০, এবং চীন তথা হুদুর প্রাচোর জন্য ভাবপ্রাপ্ধ 
ছিলেন 1). [75  1:601781009 9 58 নামক বিশপ। 


উল্লেখখোগ্য থে পর্তুগীজ পাদ্রী! শুধু ধর্সপ্রচারেই নিয়োজিত 
থাকতে! না, গোয়েন্দাগিরি এবং অধিবাপীদ্দের হত্যাঁসধন,-- 
এই সব বিষয়েও অভিজ্ঞ ছিল। 

' মোন্সাবেট “আগারেনস” শব্দ ব্যবহ।র করেছেন। ইশ মাইলের 
জননী “হাগার নাম থেকে শব্দটি উদ্ভূত। হাগারের সন্তান, 
অবজ্ঞর মনেভ।ব নিয়েই পাদ্রী “ইশমাইলের বাচ্চা; 
লিখেছেন । 


৩৮ 


রাজসভায় প্রেরণ করা হবে। এই দুইজন হলেন হেন্রি- 
কুয়েজ এবং মোন্সারেট । মিশনের অন্তভুক্তি হওয়া রুূডল্ফ, 
ঈশ্বরের আদেশ ব'লে মেনে নিলেন। রুডল্ফের ধার্মিকত! 
সম্পর্কে আমি এর পরেও উদ্বাহরণ দেবে। | 

ভাইস্রয় এবং অন্য সকলের শুভেচ্ছা! নিয়ে পাডরী 
মিশন সম্রাট আকবরের রাজধানী অভিমুখে গোয়া থেকে 
১৫৭৯ খ্রীষ্টান্ধের ১৫ই নভেম্বর তারিখে নিক্কান্ত হলেন। 


হাপ্রাপথ 


পাত্রী মিশন গোয়া থেকে জলপথে যাত্রা শুরু ক'রে 
আট দিন পব চাউল (00)০]) বন্দরে পৌঁছন। চাউল থেকে 
দামন। দামনে মিশনের তৃতীয় সদস্য মোনসারেট মিশনের 
সঙ্গ মিলিত হন; (তিনি বিলম্বে যাত্রা করেছিলেন)। 
দামনে চার দিন থাকার পর পাদ্রীরা গন্তব্য স্থল অভিমুখে 
বওন। হন। মিশনকে বিদায় দেওয়ার সময় স্থানীয় প্রধান 
যাজক, তার সঙ্গী যাজকরা! ও অন্যান্য অনেকে শহর থেকে 
এক মাইল অবধি এগিয়ে এসেছিলেন। পতুগীজ অধিকারের 
সীমানায় অরোয়ার নামক এক গ্রামে পাদ্রীবা রাত্রি যাপন 
করলেন। ১৩ই ডিসেম্বর তারা দামন ত্যাগ করেছিলেন । 
পরদিন সকালে *নেরা' বা “পাহাড় নীর' নামের একটি ছোট 
নদী পার হ/য় মুঘল সাম্রাজ্যে প্রবেশ কবলেন। প্রথমে 
বুলসার (ম্থুরাটের চল্লিশ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরে অবস্থিত 
একটি ছোট শহর), তারপর স্ুরাটে উপনীত হ'ন। দামন 
ত্যাগ কবাব পর তৃতীয় দিনে মিশন স্থুরাট শহরে পৌছল। 
পথিমধো নওসারিনুম্‌ (নওসারী) নামক একটি জনপদ অতিক্রম 
করা হয়। 


নওসারিনুম (১) শহবে পার্শী বা জোরোয়াস্্ীয়ান বা 
জরতুুষ্্রর অনুগামী , সম্প্রদায় বাস করে। জাতিগত ভাবে 
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এদের বলা হয় গাত্রিয়াল' (*)। পতুগীজর! বলে কুরাইনি? 
এদের দেহের বর্ণ শ্বেত, ইন্দীদের অনুরূপ | ইহুদীদের মতোই 
এদের শারিরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট । পরিশ্রম-সহিষ্ণুতায় 
এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও পোষাক পরিচ্ছদ এবং আচরণ 
ব্যন্হারে এদের সঙ্গে ইহুদীদের সাদৃশ্য প্রচুর। পতুীন্ঞর। 
অনেক সময় ভুল ক'রে এদের ইন্দী বলে; এরা তা'তে 
কোনও আপত্তি করে না। কারণ, ইহুদী ও পার্শী উভয় 
সম্প্রদায় আত্রাহামের বংশধর ব'লে নিজেদের পরিচয় দেয়। 
হিক্রদের মতো এরাও ছুন্নৎ ক'রে থাকে । নিজেদের প্রাচীন 
শান্ত্র গ্রান্থের নজীর উধৃত ক'রে এরা খুষ্টের পুনরাবির্ভাবের 
সঠিক দিনক্ষণ নিরূপণ করে। অন্তান্ত জাতিগোষ্টি ও সম্প্রদায় 
থেকে এদের আলাদা করে চেনার একটি সহজ উপায় 
আছে £ এরা হাটু অবধি প্রলম্বিত একরকম বন্ত্রাবরণ দিয়ে 
শরীতরর উপবাংশ টেকে রাখে । এই আবরণ বা আলখাল্লার 
ছুই প্রান্ত সেলাই করা ও পরস্পর সংযুক্ত। এর এক অংশ 
মস্তকাবরণের কাজ কর। বুকের কাছে চার ইঞ্চি পরিমিত 
একটি চতুক্ষোণ অংশ ভাজ কর! থাকে (অনেকট। শার্টের বুক 
পকেটের মতো)। এই অংশে কোনও জিনিস রাখা এদের 
ংস্কার বিরুদ্ধ । পশমে তৈরী একটি কটি-বন্ধনী দিয়ে এই 
আলখাল্প। শরীরের সঙ্গে আটকে রাখা হয়। ধর্মীয় অনুশ'সন 


* আরবী শব্দ “কাকির (অবিগাপী) _-তুকীঁ কিয়াভুব__গাবর) 
পারন্তে মুললমানর! জোরেয়লষ্িয়নদেব এই বিশ্ষেণে অভিহিত 
করতো । 
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অনুষায়ী প্রত্যেক পাশরকেই আলখাল্লা পবতে হয়। 
মৃতদেহ স্পর্শ করলে এরা অশুচি বোধ কবে। বাড়ীর 
সদর দরজ। দিয়ে মুতদেহ বাইর নিয়ে আসা পাশীরঁদের 
পক্ষে দোষাবহ। বাড়ীর পিছন দিকের দেওয়াল ফুটো ক'রে 
লাশ বার করতে হয়। মৃতদেহ কাধে ক'রে নিয়ে যাওয়। 
হয় না, দুই পায়ে দডি বেঁধে লাশ উবুড ক'রে টেনে 
নিয়ে যাওয়াই এদের নিয়ম । একটা উচু পাঁচিল-ঘেরা 
জায়গায় মৃতদেহ ফেলে রাখা হয়। পুড়িয়ে ফেল! বা কবর 
দেওয়া অপেক্ষা শকুণ চিল কাক প্রভাতর আহা ক'বে 
রাখাই যেন শ্রেয়: | মৃত্বাক্তিব বাবনধত কোনও জিনিষই 
আর কেউ বাবহার কবে না। মুত?দহ অপসারিত হ'লে 
বাড়ীর চৌবাচ্চা। কলসী ও যাধহীয় পাএ থেকে জল ফেলে 
দেওয়া হয। ইনুদীদের ধর্মীয় আচরণের সঙ্গ পাশীঁদের 
এই ধবণের মিল লক্ষণীয় । 


পাশার! যদিও ইহুদীদের ধর্মীয় আচার আচরণ অনেকটাই 
গ্রহণ করেছে, তবু এক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। 
পার্শীরা অগ্নি এবং সূর্যের উপাসনা করে), অগ্নির উল্দোশ্যে 
মন্দির নির্নান করে। উপালনার জন্য পুরোহিত, মন্দিরের 
জন্ত পরিচালকমণ্ডলী এবং শান্তি ন্বন্তঠাযনের জঙ্য 
লোকজন নিযুক্ত করা হয়। এরা অগ্নিকে পবিত্র মনে 
ক'রে ঘি এবং স্গন্ধিতল পোড়ায় । কোনও বিষয়ে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হলে এরা ভ্বলস্ত আগুনে জল ঢেলে নিবিয়ে 
দেয়; এরকম না! করলে অঙ্গীকার বৈধ বা বিশ্বাসযোগ্য 


হয় না। 
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উৎসবের দ্রিন পার্শারা সকালবেলা অদ্ভূত স্থুরে 
চেঁচিয়ে প্রার্থনা করে। এদের নিজন্ব বর্ণমালা আছে। 
একটি পুস্তকে এদের ধর্মগ্রন্থ নিবদ্ধ। যারা এদের বর্ণমাল! 
জানে তা'রাই শুধু এদের ধর্মগ্রন্থ পড়তে পারে । তিন খণ্ডে 
বিভক্ত এই গ্রন্থে ধর্মীয় অনুজ্ঞা, অতীতে আহরিত নীতি 
নির্দেশ এবং প্রাচীন খধিদ্দের উচ্চারিত মন্ত্রসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। 
দুধ ঘি, তেল, শাক, শবজি, শহ্য এবং ফলই এদের আহার্য। 
এর মদ্যপান করে না। ইচ্ছামতো বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে 
পারে। অসতী স্ত্রীলোকের নাক কেটে দেওয়া হয় 
এবং এই শ্রেণীর স্ত্রীলোক যদি বেশা-জীবন যাঁপনে ইচ্ছুক 
হয়ু। তা'কে বাধা দেওয়া হয় না। 

মোট কথা এই যে, পাশীপা এমন বর্বর যে অন্থান্ত 
£হিথেন। ও পারশীতে কোনও প্রাভের নেই। কোনও রকম 
জানীয় ছুধিপাক দেখা পিলে এর! বীভৎসভাবে আত্মহত্য। 
করতে পারে (*)। 


সুরাট 

স্থরাট (২) শহরে পান্ত্রীরা একমাস অবস্থান করতে বাধ্য 
হ'ন। কারণ, বাদশাহর প্রতিনিধি শুভতিথির অপেক্ষায় 
যা স্থগিত রেখেছিলেন। কোনও কাজ শুরু করাৰব আগে 


* পাদ্রীব জাতি-বিছ্বেষ প্রস্থত উক্তি ও বর্ণন।র, বিশেষতঃ শবদ্দেহ 
সৎকার সম্পক্ত উক্তির কোন তথ্যগত সমর্থন পাওয়া যায় 
নি। “হিথেন? বা অখুষ্ট(ন মাত্রেই বর্বর ও ইতর, _এই মনোভাব 
ইয়োরোপীয়দের বহুর্ধিনের মজ্জাগত। 
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মুসলমানরা লক্ষ্য করে যে স্ধোদয়ের পরও আকাশে চাদ 


দেখা যায় কিনা । যদি দেখা যায় তবে সেই দিনটি শুভ 
ব'লে বিবেচিত হয়। বাধ্যতামূলক একমাস অপেক্ষা করার 


সময়টা সহযাত্রী মুসলমানরা অলসভাবে কাটিয়ে দিল। 
পাদ্রীরা এই সময় ফারসী ভাষা শেখায় মনোনিবেশ করলেন । 
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের লোকজন পাদ্রীদের সঙ্গে 
আলাপ আলোচনা! করতে আসতো । বিচিত্র তাদের বেশভূষা, 
ভাষা ও আচার ব্যবহার। বাদশাহর আমন্ত্রণ একটা বিশেষ 
সম্মানজনক ব্যাপার । অভিনব পোষাক পরিহিত ও অন্যদেশীয় 
আদব কায়দায় অভ্যস্ত পাড্রীদের তা'রা সকলেই সম্ভ্রম ও সমাদর 
করতো । সকলেই একবাক্যে বাদশাহর প্রশংসা করতো । 
সম্রাটের আমন্ত্রণ যে নিশ্চিতই সদিচ্ছা-প্রণো দিত এবিষয়ে তাদের 
দিমত ছিল না। পাত্রীর এই সব লোকজনদের যীশুখুষ্ট ও মাতা 
মেরীর প্রতিকৃতি দেখাতেন ; দর্শকর।৷ তাতে অভিভূত হয়ে 
ছবি চুম্বন ক'রে ও মাথা ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা জানাতো। 
যা" প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ তা'র প্রতি সন্মান প্রদর্শন অবশ্যই 
স্বাভাবিক ব্যাপার; তবে কুসংস্কার ও অন্ধ প্ররোচনার 
প্রভাবেই সত্য ও শ্রেয়ঃকে সব সময় শ্রদ্ধা কর হয় না। 


একদিন একটি আশ্চর্য ব্যাপার হয়েছিল; বলা যেতে 
পারে যে তা' ছিল দৈব ঘটনারই মতো । আগন্তক্দের 
একজন-__কাফেরই হবে, ইনুদী বা পার্শাও হতে পারে_- 
পাড্রীদের সঙ্গে তুমুল তর্ক শুরু ক'রে দিল। ইতিনধ্যে 
রুডল্ফ তা'র ঝোলা থেকে একটা কোটো নিয়ে এলেন ; তা'র 
ভিতর ছিল সেন্টট্রিফেন ও অন্ান্ত আনেক সাধু সঙ্কটের 
স্মারক চিচ্ধ। রুডল্ফ কোটোর ঢাকুনি খুলতেই কাফেরটি 
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ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো, পাগলের মতো চীৎকার ক'রে 
বলতে থাকলো, “দি ওর ভেতর মড়ার হাড় থাকে তবে 
এখনই আমার জাম! কাপড় ছিড়ে ফেলব” রুডল্ফ তখন 
প্রকৃত খ্রীষ্টানুরাগীর মতো! ধীর শাস্ত স্বরে বললেন, “আমর! 
মৃতদের নয়, জীবন্ত মানুষের হাড় বহন করি।” এই কথা 
ব'লে তিনি কোটোর ঢাকৃনি বন্ধ করে দিলেন। কাফেরটি 
তখন ভীতভাব কাটিয়ে আবার আলোচনায় যোগ দিল। 
স্থরাট শহর তাণ্ী নদীর তীরে মবস্থিত। তান্তী নদী 
শহর থেকে ভাটিতে ছ' মাইল দূরে সমুদ্রে মিশেছে । শহরটি 
সুরক্ষিত; এখানকার সেনানিবাসে ছইশত ভীরন্দাজ অশ্বারোহী 
সদা! মোতায়েন থাকে । শহরের পাঁশেই একটি স্বৃহৎ দীঘি 
আছে; দীর্ঘর পার বাঁধানে] এবং নানা রঙের পাথরে 
স্রঞ্জিত। সমগ্র ভারতে এর তুলন। নেই। দীঘির চার 
পাঁশেই চওড়া মার্ধেল পাথরের সিড়ি; সিডির এক একটা 
ধাপ দু'শ ফুট প্রশস্ত। দীঘির মাঝখানে একটি হ্থন্দর 
কারুকার্ধ মগ্ডিত সুউচ্চ মিনার আছে। নৌকোয় ক'বে 
নাগরিকরা সেখানে মবসর বিনোদন করতে যায়। স্থুরাটে 
খাজা সোফারিস্-এর (৩) একটি সমাধিও আছে। ইয়োরোপীয় 
লেখকর! প্রায়ই এর বিশ্বাসঘাতকতা ও চরিত্রহীনতার কথা 
লিখে থাকেন । এই সমাধিটির গড়ন একটু অসাধারণ, খুব 
সুক্ষ স্থাপত্য কর্মে সমৃদ্ধ। নিকটে আর একটি অপদার্থের 
কবর আছে (*)। লোকটি ছিল ইথিওপিয়ান, খাজা 


* মোন্সাবেট সম্ভবতঃ সেরিয়াম নামক হাৰসী সেনাপতির কথা 
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সোফারিসের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি এবং খুষ্টান-বিছ্বেষী। 
দাম'নর পতুগীজ শাসনকর্তার আদেশে একে বধ করা হয়। 
স্থানীয় জ্ীলোকেরা ফুল নিয়ে এসে এর কবব সাজিয়ে দেয় 
এবং পীর-ফকিরের মর্ধাদা দেয় । 

স্থরাট একটি বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে প্রচুর সংখ্যক 
বণিক ব্যবসায়ীরা বাস করে। বন্দর সর্বদাই বাণিজ্যপোতে 
পুর্ণ থাকে । নিকটেই সমুদ্র,“ নদী এখানে বেশ গভীর। 
পোৌতাশ্রয়ের পক্ষে খুবই উপযোগী । 

শেষ পর্যস্ত আকাঙ্খিত শুভত্তিথির উদয় হোল। 
লুর্যোদয়ের পরও পাঙুর চাদ আকাশে দেখা গেল। পাত্রী 
মিশন পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। উট, পালকি ও অন্যান্য 
যানবাহন এবং প্রয়োজনীয় লোকজন সংগৃহীত হয়েছিল 
১৫৮০ খ্ুষ্টাকের ২৪ জানুয়ারী পাত্রীরা স্থরাট ত্যাগ ক'রে 
সম্রাট আকবরেব রাক্ধানী অভিমুখে রওনা! হলেন। পান্রীদের 
দু বিশ্বাস হয়েছিল যে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
ক'রে সম্রাট নিশ্চয়ই খুষ্টধম গ্রহণ করবেন । 


ভীল অঞ্চল 
পরের দিন পথিমধ্যে পাত্রীরা এক বিপদের মুখে 


পডেন। মিশনেব একজন অন্ুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে ডুলীতে 
ক'বে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ডুলীবাহকেরা জোর কদমে চলে 
মুল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরনকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিল । 


লিখেছেন । পেবিযাম নামক জনৈক সেনাধ্যঞ্চ ১৫৬২ থুষ্টান্দে 
দমনের যুদ্ধে বন্দী হয়ে পতুগীজদ্দের হাতে নিহত হয়। 
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ওর] দ্রত এগিয়ে যাচ্ছিল এই উদ্বোশ্টে যে স্থযোগ পেলেই 
পীড়িত পাদ্রীকে পথের ওপর ফেলে পালিয়ে যেতে পারবে। 
এই অগ্রগামী দলের সঙ্গে আর একজন পাদ্রীও ছিলেন। 
এক সময় বিপরীত দিক থেকে স্ুরাটের মুসলমান শাসনকর্তা 
আসছি"লন। ডুলীবাহকদের সামনাসামনি হ'লে শাসনকর্ত। 
তাদের পরিচয় ও গন্তব্য স্থানের কথ! জানতে চাইলেন । 
শাসনঝ্ততার সঙ্গে অনেক ভারতীয় অনুচর ছিল । ভারা 
বিদেশী লোক দেখে ফ্রাঙ্ক” 'ক্কাঙ্ক' ঝলে চিৎকার ক'রে পাদ্রীদের 
হত্যা করার উদ্দেশ্যে ধাওয়া করলো । শাসনকর্তা তড়িংবেগে 
ঘোড়া ফিরিয়ে আক্রমণকারীদের নিবৃত্ত করতে সচেষ্ট হলেন। 
যদি আত্মরক্ষার্থে পাদ্রীদের কেউ দুবৃত্তদের কাউকে হত্য। 
করতো! তাহলে মুসলমান দুর্বৃত্তরা তাদের সকলকেই মেরে 
ফেলতো! সন্দেহ নেই। মিশনের অপরাপর পাত্রীর ডুলী- 
বাহকদের দ্রেতপদে এগিয়ে যেতে দেখে সন্দিহান হন এবং 
তারাও চলার গতি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । যখন অগ্রগামী 
দলের সঙ্গে মূল দলেব সাক্ষাৎ হোল, তখন পাত্রীর! ঈশ্বরের 
দয়ায় বেঁচে গিয়েছেন ব'লে পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে আনন্দাশ্র 
বর্ণ করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। 

এর পরের দিন পাদ্রীমিশন একটি দুর্গের নিকট 
পৌছলেন । একটি প্রাচীন হিন্দুমন্দির ধ্বংস ক'রে তা'র ইট 
পাথর দিয়ে হুর্গটি নিমিত হয়েছিল । মন্দির ধংস করা দোষাবহ 
হোত না, যদ্দ ভুষ্ৃতকাখীর৷ জীবনের অন্যান্য ক্ষেতে সংকাজ 
করতো? । দুর্গের পাশেই তান্তী নদী। পাত্রীর দুর্গের পাশে 
নদীর পারে তাবু খাটালেন। সেদিন ছিল রথ-সপ্তনী, হিন্দুদের 
পক্ষে একটি পবিত্র দিন। পুণ্যার্থারা দলে দলে নদীতীরে এসে 
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বস্ত্র ত্যাগ ক'রে স্নানের উদ্দেশ্যে জলে নামছে ; তাঁদের প্রত্যেকের 


মাথায় প্রজ্বলিত প্রদ্দীপ। পুণ্াীর। ধীরে ধীরে মাথা পযন্ত 
জলে ডুবিয়ে নিলে প্রপীপটি নদীর স্রোতে ভেসে যেতে থাকে। 
এতে নাকি তা'র সর্বপাপ দূব হয়ে যায়! 


নদী পার হয়ে পাদ্রী মিশন হলতানপুর (*) পৌছলেন। 
এ দ্িন একটি মুসলিম পরব ছিল। সম্রাটের প্রতিনিধিরা 
এই উপলক্ষ্যে এখানে তিনদিন থেকে গেলেন । এখানে ওর! 
কোরবানী করে। তিন দিন পরে পাদ্রী মিশন সাতপুরা 
পর্বতমালা অতিক্রম ক'রে সিন্দোয়া শহরে পৌছলেন। সমুদ্র 
থেকে পঁচাত্তর মাইল পুবে অবস্থিত এই পর্বতমালা ষোলো 
মাইল চওড়া । এই পার্বত্য অঞ্চল পার হতে চার দিন 
লেগেছিল। সরু আকা বাক! পথ দিয়ে চল্তে হয়েছিল। 
দুরতিক্রম্য পথে উটগুলিকে একেন পিছনে আর একটি, এই 
ভাবে চালিয়ে নেয়া হয। উটে টানা মালবোঝ্াই গাড়ী- 
গুলি কাধে ক'রে পার করতে হর। বন্ধুর পথ, ছুই পাশে 
নিবিড অরণ্য । এই পথে সম্রাটের প্রতিনিধিদলের একজন 


* ১৩০৩ খুষ্টান্দে শুল'তান আলাউদ্দিন খিল্জীব সেনাপতি মালিক 
নমেব কাকুর দ্াশিণাত্যে অভিযানকালে এখানে বিশ্রাম 
করেছিলেন । শ্ুল'তানেব নামাগসাবেই শহবে নামকরণ হয়| 
ভীলদ্দেব সহযোগিতায় যশোবন্ত বাঁও হোল্কান এই শহর দ্বংস 
করেন । পশ্চিম খানেশ জেল।য অবস্থিত এই শহর তৎকালে 
দিলী তথা উত্তর ভারত থেকে দাঞ্ষিণাতা ৪ পশ্চিমেপকুলে 
যাওয়ার পথে ছিল । 
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লোক দহ্যুদের হাতে নিহত হয়; কোনও প্রতিশোধ নেওয়। 
সম্ভব হয়নি। এই পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা ভূত প্রেতের 
পুজা করে। তিনটি ক্ষুদ্র রাজ্যে এই পার্ধত্য অঞ্চল বিভক্ত, 
তিনজন রাজার মধ্যে একজন প্রধান, সকলে তা'কে সম্্রাটতুল্য 
সম্মান করে ও তার আদেশ মেনে চলে (*)। মঙ্গোলদের 
সঙ্গে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকে । 
একদলের সঙ্গে যখন মঙ্গোলরা সন্ধি করে, তখন অপর ছুই রাজ্যের 
অধ্ধবাসীবা মঙ্গোল সৈন্যদের অতর্ষিত আক্রমণে নাস্তানাবুদ 
করে। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ খুবই কম হয়। চোরাঞগ্চপ্তি আক্রনণ 
ও লুঠতরাজই এদের প্রধান কৌশল । এই সব স্থানীয় 
অধিবাসীদের “ভীল” বলা হয়। এরা বন্য এবং অত্যান্ত বর্বর 
ও হীন প্রকৃতির । বাশে তৈরী ধনুক এবং সুক্ষ্মাগ্র ছেট 
ছোট দতীরই এদের হাতিয়ার। এদের কোনও অশ্বারোহী 
বা গোলন্দাজ সৈন্য নেই, ওধু অবার্থ তীর চালিয়েই এরা 
মঙ্গোল বাহিনীকে বিপর্স্ত ক'রে থাকে । ভীলরা অত্যন্ত 
ছুঃলাহসী, পার্তা ও আরণ্য পরিবেশই এদের সহায়। 
গভীর খাদ ও নিবিড় অরণ্যই এদের আত্মরক্ষার ও আত্ম- 
গোপনের শ্রেষ্ঠ পরিবেশ । যথাসাধ্য এরা সম্মুখ সমর এড়িয়ে 
চলে । 

এই অঞ্চলের প্রধান শহরেব নাম সাতপুরা । ভীলদের 
প্রধান রাজার র'জধানী এখানে । খুব উচু ও চওড়া 
প্রাচীরে ঘের। শহরটি বেশ স্থরক্ষিত। কিন্তু প্রাচীর-বেষ্টনীর 
অভ্যন্তরে ভীলদের বাসগৃহগুলি নিতান্তই কুঁড়ে ঘর ও দারিদ্রের 
পরিচায়ক । 

বিপ্দ সঙ্কুল পাধত্য অঞ্চলের শেষ দিকে একটি সন্থীর্ণ 
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ও ভয়াবহ পথ অতিক্রগ ক'রে আমর। সরান! পৌছলাম। ৩১শে 
জানুয়ারী রাত্রি এগাঝোটায়_যখন আমরা সৃধানায় পৌছিই 
তখন চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছিল। পবেব বছৰ সংবাদ পাই যে এ 
চক্দ্রগ্রহণের দিন পতু'গালের রাঙ্গা হেন্বি (৪8) পবলোক 
গমণ কবেন। তাৰ জন্ম তাশিখও ৩১শে জানুয়ারী । রাজা 
হেন্রির জন্মদিনে পতুগালেব উলিপসিন জেলায় প্রচুব 
তুষারপাত হয়েছিল, ওর আগে কোনওদিন এ অঞ্চলে 
তুষারপাত হয়নি। জন্মের দিন হয়েছিল তুষারপাত, মৃত্যুর 
দিন হোল চন্দ্রগ্রহণ। জন্ম ও মৃত্বাব তারিখ এক এবং 
উভয় দিনই প্রাকৃতিক ছুবিপাক দেখা দিয়েছিল ব'লে রাজা 
হেন্রি সম্পর্কে পতুগালের জনগণ বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ ক'রে 
থাকে । বাই হোক, তাব মুভাব দিন চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং 
তানপর থেকেই পত্ুগালের ছুরণন্থা ঘনিয়ে জাসে। 

সানাধ অদুবে নর্মদা পাব হয়ে পা্রী মিশন আহমে- 
দাবাদে পৌছলেন। কব্রোচের নিকট শমদা সমুদ্রে সিশেছে। 
ব্ধাকালে এই নদী ম্ষীহকায় হয়, ঘোলাটে জলরাশি সবেগে 
প্রবাহিত হয়, সেতু ব| নৌকা ব্ত্রেকে নদী পারাপার 
হওয়া যায় ন।। কিন্ত গ্রীষ্মকালে নদীতে জল থাকে কম, 
তখন হেঁটেই পার হওরা। যায়। নদীতে প্রচুর মাছ ও কচ্ছপ । 
গ্রীগ্রকালে জল যখন পবিস্কান থাকে, তখন নদীর তলদেশেব 
নুডিটি অবধি গুণে দেওয়া বায়। নদীবৰ উভয় তীবেই লঙা- 
পাতার ঝাড়, তাতে অনেক হযুধেক গুলও আছে (*)। 


সর ৮০০৯০৬০০০০০ সন 


* রোচেব প্রাচীন নাম “ই কম্ছ বা তৃগ্ৰ তীব। গ্রীকরা 
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নর্মদা পার হওয়ার দুইদিন পরে পাত্রীর মাঁওশহরে 
(৫) পৌছন। শহরটি যে এককালে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল: 
এখনও তা'র নিদর্শন দেখা যায়। বিরাট প্রাসাদের মতে। 
সব বাড়ী,_তা'র অনেকই এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত বটে১_- 
যে সব বাড়ী এখনও ব্যবহারের যোগ্য আছে, তা" দেখেই 
শহরের অতীত দিনের অবস্থা বেশ অনুমান করা যায়। এক 
স্থুউচ্চ ও স্থুপ্রশস্ত প্রাচীর শহরের চতুম্পার্্ব বেষ্টন ক'রে আছে। 
প্রায় চবিবশ মাইল দীর্ঘ এই প্রাচীর, অনেক অংশই এখনও 
অটুট রয়েছে। পুবোক্ত প্রাচীর ছাড়াও, শহরের চারদিকেই 
পাহাড় ও গভীর খাদ এব: পাহাড়ের খাড়াই মাওুকে ছুভেছ্য 
ক'রে রেখেছে। মাত্র একটি অপরিসর রাস্তা দিয়ে শহরে 
প্রদেশ করা যায়। শহরে কখনও জলের অভাব হয় না, শহরের 
দধো অনেক জলাশয় এবং শহরের আশ পাশে অনেক ঝরণ। 
ও গভীর কুপ আছে। শহবের প্রবেশ মুখের পরই পাহাড়ের 
খাড়াইতে পর প্র পাঁচটি প্রাচীর। ফলে, শত্রুর পক্ষে শহর 
আক্রমণ ও অধিকার করার সম্ভাবনা কম। একমাঞর খান্ভের 
সরবরাহ বদ্ধ কর! ছাড়া মাও শহরকে পর্যুদস্ত করার অন্ত কোনও 
উপায় নেই। এই শঠরেব প্রতিষ্জা কবে হয়েছিল তা” সঠিক 
কেউ বলত পারে নাঁ। মুসলমানরা-স্বভাবতঃই এর ববৰর 


_ইতিহাসের কোনও গুরুত্ব বোঝে না। এদের ইতিহাস শুধু 


এর নাম দিষেছিল “বারগজ+। খুষ্টায ষোড়শ শতকে ব্রোচ, 
খুব সব্দ্ধ ও উন্নত নগরী ছিল। দ্পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুতীবন্তের 
উৎপাদক” এই নগরীকে পতুগিজরা ধ্বংস ও লুঙন করে। 
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কিন্বদন্ভতী ও উপকথার বেশি কিছু নয়। যাই হোক, প্রাচীরের 
গঠন পর্যবেক্ষণ ক'রে মনে হয় যে মাণ্ড খুব পুরনো শহর 
নয়, মুসলমানদের রাজত্বকালেই নিমিত হয়েছে। আমি শুনেছি 
মঙ্গোলরাই শহরটি শির্মাণ করেছিল। অবশ্য বর্তমান কালের 
মঙ্গোলদের মতো প্রসিদ্ধ ছিল না তা'রা। কিন্বদন্তী এই যে, 
মঙ্গোলরা নিজেদের দেশে স্থানাভাব হওয়ায় নতুন স্থানের 
অন্বেষণে ভারত আক্রমণ করে এবং মালব প্রদেশের সবোত্তম 
এই অংশে তাদের একটি শাখা এসে বসবাস করে। এই 
মঙ্গোলরা পরবর্তীকালে পাঠানদের কাছে অনেক সংগ্রামে 
প্রাজিত হয়ে মাণ্ডতে আশ্রয় নেয়। সাত বছর ধ'রে অবরোধ 
ক'রে পাঠানর! শেষ পযন্ত মাণ্ড শহর ব্বংস করে। পাঠানর! 
বুঝতে পেরেছিল যে, সোজাস্থঁজি আক্রমণ ক'রে মাণ্ড অধিকার 
কর! যাবে না; তাই তারা শহরের খাগ্ যোগানের পথ নম্ধ 
ক'রে নগরবাসপীদের “ভাতে মারার বাবস্থা করে। পাঠান-রাজ 
মাণ্ড শহরের প্রবেশ পথেব পাশে রাজমিন্ত্রী, কামার, কুমোর, 
মজুর ও ঠিকাদারদের সাহাঁযো তা" সৈম্চদের জন্য একটি 
ছাউনী তৈরী করিয়ে নেয়। ছাউনিটি এত বড ছিলযে তা'কে 
একটি শহরই বলা যায়। মাণুশহরে যেন কোনও দিক দিয়েই 
খাচ্য যেতে না পাবে, সেই উদ্দেস্তযে অশ্বারোহীনদর দিয়ে কড়া 
পাহারার বন্দোবস্ত হয়। শহবের পিছনের দিকে খাড়। পাহাড় 
বেয়ে মাণ্ডুতে প্রবেশের একটি পথ ছিল, কিন্তু তা” এতই 
দুরারোহ যে সে পথে খাগ্য বা কোনও দ্রব্যই বয়ে নিয়ে 
যাওয়া অসম্ভব ছিল; তথাপি সে পথেও কড়া নজর রাখ! 
হ'ল। শেষ শধস্ত শহরের পতন ঘটে এবং পাঠান রাজের 
নির্দেশে তা" ধ্বংস করা হয়। শহরের কেন্দ্রন্থলে একটি 
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বিরাট কামান আছে, হিন্দুরা কোনও অজ্ঞাত কারণে তাতে 
তেল পির মাখিয়ে রেখেছে; এটিকে তা'রা ফুল পাত! 
দিয়ে নিয়মিত পুজা ক'রে থাকে । খুব বডো৷ একটি প্রাসাদ 
আছ্ছ; সেকালে মাগ্ু,র রাজারা এখানে বসবাস করতো । 
বর্তমানে মুঘল সম্রাটের আঞ্চলিক শাসনকর্তী বাস করে। 
একটি অর্ধ-নিমিত সমাধি আছে, -বোধ হয় কোনও দিনই 
তা” সম্পূর্ণ হবে না। এই সমাধির বিশাল আয়তন ও 
স্থাপত্য কর্ম বিশেষ দর্শনীয়। একটি চতুষ্কোণ বেদীর উপর 
কবরটি স্থাপিত । সমগ্র সমাধিও চতুক্ষোণ ও সুউচ্চ ভিত্তির 
উপর নিমিত। মাটি থেকে পাঁচ হাত উচু ও আশী ফুট 
দীর্ঘ এই সমাধির সবত্র স্তন্ত ও বীকা খিলানের 
ছড়াছটি। কবরটি আড়ে পাশে বিশ ফুট। মেঝে থেকে 
চল্লিশ ফুট উঁচুতে সমাধির গম্বুজের তলদেশ । সমাধির চার 
কোণে চারটি মিনার, প্রত্যেকটি সাত তল বিশিষ্ট । মিনারগুলি 
অষ্টতল ; প্রতিটি তল পাঁচ হাত উচু । মিনারগুলির চারদিকে 
জানালা আছে, সেখানে মুয়াজ্জিনের আজান ধ্বনিত হয়। 
এই আওয়াজ শুনে মুসলমানরা নামাজে সমবেত হয়। 
কবরের বেদীর উপর তিনজন মঙ্গোল (*) নবাবের মৃতদেহ 
প্রোথিত রয়েছে। একজন নবাবের গৃহশিক্ষকের কনরও এই 


সমার্ধির নিকটে দেখ যায়। কবর তিনটির সামনে তিন 
নবাবের ব্যবন্ধত সোনালী কাজ করা পিংহাসন স্থাপিত 


* মোন্সাবেট তার ডায়েবীর সবত্রই “মুঘল” শব্দের স্থানে ণমঙ্গোল; 
লিখেছেন । 
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আছে। সমাধি হর্ম্যে সাজানো মোজেইক্‌, অগভীর রিলিফ -এ 
ভাস্কর্ধ ও জাফরির কাজ দেখ! যায়। 

মাগুতে খুষ্টীয় চার্চের আদলে তৈরী একটি মন্দিরও 
আছে। মন্দিরের ছুই পাশে ছুইটি উপমন্দির, সেখানে বেদী 
বানিয়ে পুক্তা ও আরতি করা হয়। এই উপমন্দির ছুইটির 
পাঁশে একটি ক'রে দরোজা আছে, _ঘা দিয়ে মূল মন্দিরে 
পাশ থেকে প্রবেশ করা যায়। উপমন্দির দুইটির প্রত্যেকটিতে 
উপরে একটি কুঠরী আছে, তার ছাদের চালা ও কানিস 
বক্রায়িত। হয়তো আমার উক্তি অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে, 
তবু লিখছি যে, শহবের প্রাচীরের বাইরে একটা কবরখান! 
আছে, _যার দৈর্ঘ্য ছয় মাইল। কথাটা অতুক্তি নয়, __ 
মুসলমানের কি বিপুল অর্থবায় ক'রে হরম্য কবর নির্মান 
করে যে বলার নয়। মহম্মদের নাম ক'রে যার। মারা যায়, 
বেহশ তের অধিবাসী সাধু সন্ভদের সমপর্যায়ভুত্ত ক'রে 
তাদের গণা কর হয়। এতট] দৃঢ় বিশ্বাস, _-মহম্মদের নাম 
নিয়ে মৃত্যু হ'লে সাধু সন্ভদের সঙ্গে স্বর্গবাস সম্পর্কে নিশ্চয়তা 
_--অন্যান্ত ধর্ন-সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে প্রত্যাশা করা যায় 
না। 


উজ্ভার়্িনী 

মাণ্ড ত্যাগ করাব পব দ্ধিত্রীয় দিনে পাত্রী মিশন মাছি- 
ওয়ারা নদীর তীরে অবস্থিত উজ্জয়িনী (৬) নগরীতে উপনীত 
হলেন। উজ্জয়িনীর স্থাপয়িতা বীর বিক্রমকে (*) দেবতুল্য 


* দ্বিতীয় চন্দ্রপ্তপ্ত; বিক্রমাধিত্া নামে ইতিহাপ প্রসিদ্ধ। রাজত্ব- 
কাল ৩৭৫-৪ ৯৩ খুষ্ঠবে। মালব-বিজয়ের পর ইনি শক র|জ- 
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সম্মান দেখানে। হয়। গুজরাটের অধিবাসিরা এই রাজাকে 
সব্বপ্রকার বাবহারিক শিল্পের উদ্গাত1 ব'লে বিশ্বাস করে। 
পার্শ্ব অন্যান্ত অঞ্চলের অধিবাসীরাও এই রাজার শ্রেষ্ঠ 
ব্বীকার করে। এই নগরীতে বু প্রাচীন নদী আছে; বল! 
হয় যে এই রাজার রাজত্বকালেই সেই সব মন্দির নিসিত 
হয়েছিল। এখনও এখানকার অনেক মন্দিরই ভালো অবস্থায় 
বিদ্যমান। প্রবাদ এই যে, এই রাজা ভারতের অন্ত অনেক 
স্থানেও অনুরূপ স্থন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন । এই 
সব মন্দিরেব একটা নিজন্য বৈশিষ্ট আছে; দেখতেও ভাপ 
লাগে, যদিও রোমক স্থাপত্যের তুলনায় অনেক নিম্ন মান 
সম্পন্ন । 

পাদ্রীরা যে সময় উজ্জয়িনীতে ছিলেন সেই সময় 
হিন্দুরা এক বৃদ্ধেব মৃতদেহ শ্মশানে দাহ করার উদ্দেশ্যে নিয়ে 
যাচ্ছিল। শবাধার সোনালী রঙে রঞ্জিত ছিল। শবযাত্র] 
রাত্রিতে হয়েছিল: কিন্তু শবযাত্রা যে পথ দিয়া যাবে আগে 
থাকতেই তা” পবিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছিল, কুটোটি 
পর্যন্ত ঝাট দিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। খুব সতর্কভাবেই 
পথঘ!ট পরিস্কার করা হয়েছিল। ধৃপ ও অন্যান্য সুগন্ধি 
মশলা শবাধারের চারপাশে সাজিয়ে রাখা হয় এবং সেগুলি 
সারাপথ ধ'বে পুড়তে থাকে । এই সব অখুঙ্টান হিথনরা 
যাদের সাধু সঙ্জন বলে মনে করে, তাদের প্রতি কী সম্মানই 


শক্তিকে পবাভৃত কবে উজ্তধিণী অর্বিকাব কবেন। গ্প্ত 
সামাজ্যেৰ অন্তরভূক্তির পব থেকে উজ্জয়িনী ত্রা্ষণ্য সংস্কৃতির 
অন্থতম শ্রেষ্ট কেন্দ্র রূপে পবিগনিত হয়। 


৫৫ 


না দেখিয়ে থাকে! অথচ ছষ্ট প্রকৃতির খ্ুঙ্টানর। প্রকৃত 
সম্ভদের কোনও সন্মানই দেখায় না। 


সরলপুর ও সিরঙ্জ, 

উজ্জয্িনী ছেডে ছুদ্দিন চলাব পব পশ্চিম প্রবাহিশী 
একটি নদী পার হয়ে সরঙ্গপুর পৌঁছন গেল (*)। এখানে 
প্রাদেশিক শাসনকর্তা বাস কবেন। সরঙ্গপুরে তিন দিন থাকাবৰ 
পর আবার চলা। পথিমধ্যে পার্তী নামক নদী পার হয়ে 
তিন দিন পরে পিপলাধর অতিক্রম করা হয়। কর্কটক্রান্তি 
রেখার উপর পিপলাধর অবস্থিত । 

পিপলাধরের পর সিবঞ্জ নামের একটি নোংরা 
অন্বাস্থ্যকব শহরে পাত্রী মিশন উপস্থিত হয়। এখানকার 
লোকজনও মত্যধিক কুসংস্কারপূর্ণ। নানা জাতীয় বিষাক্ত 
কীট পতঙ্গ, সজারু, গোসাপ ও বডেো বডে। গিরগিটি এখানে 
অজন্ (দখততে পাওয়া যায। এক ধরনেব গিবগিটি আছে 
যাদের চোখে দৃষ্টি পড়লেই মৃত্যু অবধারিত | এদেন পেটের ্রিকট। 
উদ্তুল লাল রঙের; শরীরের অন্যান্য অংশ কমল। বঙেব, ক্রমশঃ 
গাঢ় বাদামী রঙে শেষ হয়েছে । এব শবীরের রঙই সম্মোহনের 
কাজ করে; প্রাণী মাত্রই এর রঙ দেখে আকৃষ্ট হয়। লতাপাতা 


 সপদস্পপপিপস পপর এ 


« কালী সিদ্ধ নদীব তীবে অবস্থিত অতি প্রাচীন এই শন্ব। 
ত্রযোদ্শ শতান্দীব শেদ দিকে বাজা লবঙ্গ মিং খিচিবেব সময় 
এই শহবেব বর্তমান নামকবণ হয। মুসলিম আমলে রূপম্ভী 
€ বাজ বাহাছুবেব বিখ্যাত প্রণয় কাহিনীর নাষিকা বশমতীব 
কবর__“বূপম্চতীকা গম্বুজ” এখানেব অন্যতম দ্রষ্টব্য পুবাকীতি। 
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ও ঝোপেব আডালে এরা ঘাপটি মেবে অপক্ষা। কবে, অসন্র্ক 
মানুষ যদি সামনে এসে যায় তবে তা'ব মবণ অনিবাধ। 
স্থানীয় লোকজন অত্যন্ত জোব দিয়েই একথা জানালো । 
চাবাদকেই অসমতল পাবত্য এলাক1; এই সব জাযগাই 
বিষাক্ বাট, পন্ঙ্গ ও সবীন্থপেব আস্তানা হযে থাকে। 


ণরওয়ার 

এব পরব তিনদিন কষ্টকব এল বিপজ্জনক পথ চলাব 
পব আমব। নরওয়।ব (*) শহরে পৌছলাম। একটি পাহাডেৰ 
সান্দেশে এই শহবটি অবস্থিত । পাহাডেব শিবোদেশ 
সমঙল কবে একটি ছুর্গ তৈবী হয়েছে। এখানে খুব ঝড 
বৃটি হয, কোনও বাচীব ছাদহ অটুট থাকাও পাবে না। 
ঈশ্ববহই এই সমক্যান সমাধান কবেছেন। চতুদ্িকে মাবেল 


৮৯৯ পা 








পপ | শশী পপ পাপা 
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বিদ্দ'ত্ী এই যে খতাভ।নতে ৪, বাজ। শশ এহ নগণীব প্রশিষ্ঠা 
পোঁহলেশ । কীশিশহ।ম মনে করবেন যে ভবঙতিব মানলো 
মাধণ” নাটকে ধনিত প্রাচীন নৈষধেব বাজধানী পদ্মাবতী ব| 
শলপুবই হচ্ছে বর্তমান নবওযাব (নৈষধপুব  শলপুব-নবগুমাব)। 
পরহাযক্রমে কম্ছবাহ ৪ তেমন বংশে সমঘ শবগুযাবেপ 
বিশেষ উন্ননি হশ। মুুলিখ আমলে নবগশাব প্রপিথি লাভ 
কবে । উহলিমম কি৪ শামক অতৈক হলোবো শীষ পরটক 
১৩১০ খু্টার্ধে এই শগবীব পবিশ্ি প্রাষ ছয তকোশ? ছিণ বলে, 
বর্ণণা কবেছেন 1 হিমু সংস্কতিব কোনও উলেখষেগ্য শিদশন 
এখনে আবিক্কুতি হযনি । তবে গগমধাস্থ এক কঙ্গে মাটিব 
নীচে থেকে পুখাতত্্ বিভাগ প্রা একশ? জৈন মৃতি” অক্ষত 
অবস্থাম পেয়েছিলেন । 
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পাথরের বডে। বড়ো চাক পড়ে আছে, সেই পাথর কেটে 
কুটে ঘষে মেঝেই বাড়ীর ছাদ বানানো হয়। পাত্রী মিশন 
যে সময় নরওয়ারে ছিলেন, _-১৫ ফেব্রুয়ারী নাগাদ, তখন 
রমজানের মাস শেষ হয়ে মুসলমানদের মহরম পৰ শুরু 
হয়েছে। মহন্মদের কন্যা ফতিমার স্বামীর নাম আলী। এদের 
ছুই ছেলে হাঁসান ও হুসেনের স্মতিতেই মহরম পালিত হয়। 
কিহ্বদস্তী এই যে মাতামহের ধর্ম প্রচার কল্পে এরা খরষ্টানদের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে পরাজিত হয়। অবিশ্বাসীরা (মুসলমা- 
নেরা আমাদের অবিশ্বাসী বুল মনে করে) তা'দের উপর 
বুশংস অত্যাচার করে । জ্বলস্ত আঙ্গারের উপর দিয়ে তাদের খালি 
পায়ে হটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই কারণেই মুসলমানেরা 
নয় দিন উপবাস করে + শুধু ডাল-জাতীয় খাদ্য খায়। এই 
নয় দিনের কোন একদিন একটি উঁচু মাচা তৈরী ক'রে 
তা'র সামনে সবসমক্ষে মশ্র বর্ন করে ও শোকগাথা 
আবৃত্তি করে। মহরমের শেষ দিন শবদাহের উপযোগী চিতা 
তৈরী করে মাচাগুলি একের পর এক পুড়িয়ে ফেলে এবং 
পা দিয়ে ভনম্ম ইতস্তত: ছড়িয়ে দেয় এবং বিকট ম্বরে 
“হাসান হোসেন' বলে বিলাপ করতে থাকে। 

একই সময় হিন্দুদের হোলি উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। 
এটাও কম খৰরতা নয়। পনেরো দিন ধ'রে যাকে খসী 
গায়ে ধুলা কাদা মাখাবার অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। 
উৎসবকারীরা নিজেদের শরীরও কাদা মাখিয়ে রাখে। 
পিচকিরি দিয়ে লাল রঙ পরিচিত অপরিচিত সকলের গায়ে 
ছিটিয়ে দেয়। একপক্ষ কাল এই রকম বর্বরতার পর 
সর্বাপেক্ষা কুৎসিৎ একটা অনুষ্ঠান করা হয়। তাল গাছের 
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অনুরূপ একটা গাছকে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ ক'রে তা'র 


চার পাশে শুকৃনো ডাল পাতা জড়ো ক'রে আগুন ভ্বালিয়ে 
তয় | 


গায়ালিয়র 

নরগয়ার ত্যাগ করার দুউ দিন পর পাদ্রী মিশন 
গোয়ালিয়র (৭) পৌছয়। এখানে খাড1 পাহাড়ের শীর্যদেশে 
খুব মজবুত একটি ছুর্গ মাছে, সেখানে আছে রাজপ্রাসাদ | 
শহরটি হচ্ছে পাহাড়ের পাদদেশে । ছৃর্গে প্রবেশ করার পথ 
একটি মাত্র। সেই পথেব পাশে পাথরে তৈরী বিরাট একটি 
হস্তী মুতি আছে (*)। পাহাড়ের খাজে ও বাইবে থেকে 
দষ্টিগোচব শয়, এমন সব জায়গায় আনেক মন্দির ও বসত 
বাড়ী াছে। একটি জায়গায় মন্দিবের প্রাচীরে (তিরোটি 
নগ্ন প্রস্তর মুর্তি উৎকীর্ণ আছে। এই মৃতিগুলি দেখে 
পাদ্রীপা খুণ বিস্িত হন। তারা মনে কবলেন যে তেবোটি 
মৃতিব মপাস্থলে যেটি তা” হচ্ছে বীশুব, ও ছুই পাশে তার 
দ্বাদশ শির প্রতিমূৃতি (৮)। কিন্তু খু্ট-অন্ুভূতিস্থচক 
কোনও চিহ্ল বা প্রতীক এই মূতিগুলিতে ছিল না। এটা 
ঠিক নয় যে মুপলদানবা এই মৃতিগুলি নির্মান করে নি, কেননা, 


* (তামব বংশীয় পাঁজা মানগিংহেব সময় এই হস্তী ভান্বর্ষটি স্থাপিত 
হয়েহিল। হাতীর পিঠে মাহুত ও মানপিংহেব (১৪৮৬--১৫১৬) 
সুতি হিন। বাবুরেব আত্মজীবনী ও আবুল ফজপের আইশ-ই 
-আক্বরীতে এই ভাস্বর্যটি থাকার জন্য দুর্গে প্ররেশ পথের 
নম ছাথিয়া পৌর ৰা হাতী দবোয়জ] বলে” বণিত হয়েছে । 
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তা'রা মতি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং পারলেই 
তা' চূর্ণ করে ফেলে। আমি জানি যে তিন শতাব্দী 
আগে এখানে খুষ্ঠীয় ধর্মাবলম্বী লোক বাস করতো!। 
মুসলমানদের আক্রমণে তা"রা পরাজিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যায়। জনসাধারণ ও কিছু সংখাক অপদার্থ লোকই সাধারণ 
মুসলমানদের ভেল্কি, ধোকাবাজী ও ফুশ মন্তরে আবিষ্ট করে 
রেখেছে । কয়েক বৎসর আগে এখানে “বাবা কাপুর' (*) 
নাম এক ছ্বৃত্ত আফিম-গোল। জলে তৈরী এক প্রকার 
পাণীয় ব্যবহারের রেওয়াজ চালু করে। এই উন্মাদ মনে 
করতো৷ যে শরীর ও মনের ক্লেশ ভূলতে পারলেই অবিমিশ্র 
আনন্দ পাওয়া যায় । অফিম-মিশ্রিত পানীয় গলাধঃ- 
করণ করে” বাবা কাপুরের শিষ্যরা ছুই হাটুর ভিতর মাথা 
গুজে সারাদিন খুঁদ হয়ে থাকৃতো। লোকটা নিজে সচ্চরিত্র 
ছিল। মৃত্যুর পর তা'র কবরের উপর শিব্যরা এক জাকজমক 
পূর্ণ দরগা বানিয়ে দেয়। ধাবা কাপুরের অন্রাগী অন্ততঃ 


গ্রিশজন লোক দিনরাত কবরটি পাহারা দেয় । কালক্রমে 
দরগাটি মুসলমানদের নিকট পবিভ্র স্থান হিসাবে গন্ত হয়ে 


ওঠে। এখানে যারা ফুল ছড়াতে ও বাতী জ্বালিয়ে পুণ্য 











* শেখ কিপপুব মজঝর বা বাবা কাপুব ছিলেন মুসলমান 
হোমসেনী সম্প্রদ[সভুক্ত ফ্ীর। প্রথম জনে ছিলেন সৈ্া, 
পবে জনকল্যানে আম্সশিয়োগ কবে? ফকীর অবস্থায় বাকী 
জীবন যাপন কবেন। আবুল ফজল একে বাবা গকুর' 
নামে মভিহিত করেন এবং সমকাশীনণ অন্তম শ্রেষ্ট জ্ঞানী 
ব্যক্তি রূপে বর্ণনা কবেছেন। 
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করতে যায়, তা'রাও আফিন-গোলা জলকে পবিত্র বলে মনে 
করে। দরগ! থেকে ভক্তদের এই জল দেওয়া হয়। 

গোয়ালিয়রের পর চম্বল নদী পার হয়ে পাত্রীর! 
ঢোলপুর বা প্রাচীন ধবলপুর শহরে প্রবেশ কবেন। চন্বল 
নদরীই উত্তর মালব ও দিল্লী রাজোর সীমা নিদেশি করে। 
ঢোলপুর থেকে আগ্রা এবং ফতেপুরসিক্রি সমদুরবর্তী। ছুই 
শহরেই এখান থেকে ছুই দিনে যাওয়া যায়। সামজাজ্যের 
বাজধানী আগ্রায়, কিন্তু সম্মাট থাকেন ফতেপুর সিক্রিতে। 
সম্রাটের প্রতিনিধিরা আমাদের ফতেপুরসিক্রির পথেই নিয়ে 
চললেন । 

গোষা থেকে পাদ্রীরা যতোই এগেচ্ছিলেন, ভৌগলিক 
পরিব্শেও ততোই বদ্‌লে যাচ্ছিল। পাদ্রীরা লক্ষ্য করেছিলেন 
যে তারা “ক্রমাগতই এক্টু একটু ক'রে উঁচুতে উঠছিলেন। 
মনে হচ্ছিল যে সামনে দূরবর্তী বাড়ীঘব, মাঠ, পথ, বন সবই 
গলু পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। এক 
এক জনপদ ও গ্রাম আগেরটিব চেয়ে উদ্ুতে অবস্থিত। আর 
একটি বিষয় পাদ্রীরা লক্ষ্য করছিলেন যে ধর্মান্ধ মুনলমানব 
অতি হ্থন্দর মন্দিরও ধ্বংস করেছে। ইতস্তত: ছড়িয়ে থাক 
পাথরের টুকৃরোর উপর মনোরম ভাক্ষষ ও স্থাপত্যের নিদর্শন 
দেখেই পাড্রীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন । ততসত্বেও এবং 
মুললমান শাসকরদেব অমনোযোগিতার জন্যই, এইসব ভাঙ্গা 
মন্দিরে হিন্দু তীর্ঘযাত্রীদের ভীড কম হয়না । প্রকাশ্যেই পশু 
বলি দেওয়া! হচ্ছে । যেখানেই দেবাদবীর মুতির টুকুরোও প'ড়ে 
রয়েছে সেখানেই ফুল চন্দন ও ধূপশিখা দেখা যায়। হিন্দু 
মন্দিরের ভিত্তির উপর অনেক মন্দিরের টত্বরেই অনেক ছোট 
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ছোট মস্জিদ, ইদ্‌্গ|, ও কবর নিমিত হয়েছে । ছুষ্ট প্রকৃতির 
ও হীনচরিঞ্ লোকদের ম্মারক হিসাবেই এইসব ইমারতের 
মূল্য । কুসংস্কার বশতঃই বাজে লোককেও সাধুসম্ত ব'লে মনে 
করা হয়। পাদ্রীরা এই বিষয়ে চিন্তা ক'রে অন্তরে করুণা 
অনুভব করলেন। পবিত্র সাধু সম্তূকে ভক্তি না ক'রে অপদার্থ- 
দের শ্রদ্ধা দেখিয়ে যে নিজের আত্মাকেই বিনষ্ট করা হচ্ছে 
এই কথা ভে;ব পাদ্রীরা বিমধ হলেন (%)। 


বাছশাহী দরবার 

দূর থেকে ফতেপু সিক্রির বাড়ী ঘর চোখে পড়তেই 
পাত্রীর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপাসনা করলেন। প্রীত 
বিপদ ও কষ্ট সহা করেও যে তারা গন্তবাস্থানে পৌছতে 
পেরেছেন এই জন্য তারা পথের ছুঃখ ও অস্থবিধার কথা 
ভুলে গিয়ে আানন্রিত হলেন, নগরীর বিরাট আয়তন এবং 
স্থবম্য প্রাসাদ ও গৃহাদি তারা মুগ্ধ হায় দেখ তে লাগলেন । 
পাড্রীরা নগবীতে প্রবেশ করার পরব থেকেই স্থানীয় লোকজন 
তাদের দ্রিকে বিস্মিত হায় হাকাচ্ছিল। পাড্রীদের বেশ ভূষাই 
তাদের বিম্ময়ের কারণ ছিল। পাড্রীদ্দের লম্বা কালে গাউন, 
ভুত ধরনের টুপী, গৌফ দাড়ি কামানো মুখমণ্ডল, নেড়া মাথা, 
_সবাই অপলক হযে দেখছিল । 


* আকবব বাদশাহ কোন হিন্ুমনিদর শ্বংস কবেছিলেন, 
ইতিহাস একথা বলে না। আকবনেব পূর্বে যে সকল মুসলম।ন 
নবপতি হিন্পুমপিদব বিনষ্ট করতে উত্সাহী ছিলেন তান্গেব 
মধ্য আলাউদ্দীন খিহজি, মালিক নায়েব খাপর, মিকান্দাব 
শোর" এবং স্ভাকবন্রে পিতামহ বাবুবেব নাম উল্লেখযোগ্য | 
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সমাটের দরবারে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই পাদ্রীর! 
উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করলেন। সম্রাট একটি উচু 
বেদীর উপর সিংহাসনে বসে ছিলেন। পান্রীদের তিনি 
নিকটে আসতে বললেন । তাপ কাছে আসনে সম্রাট কুশল 
প্রশ্ন করলেন এবং শিষ্টাচারমূলক্ কয়েকটি কথা বললেন। 
গোয়ার আচুবিশপ প্রেধান ধর্মযাজক) সম্াটকে একটি 
ভূগোলক উপহার ন্বরূপ পাঠিয়েছিলেন ; পাত্রীর সেইটি 
সম্রাটের হাতে তুলে দিলেন । তিনি সশ্মিত ভাবেই উপহার 
গ্রহণ করলেন । পাদ্রীদের দেখ সম্রাট খুবই খুসী হয়েছেন 
নোঝাযাচ্ছিল, কিন্তু বাইরে তার মানাভাব গরকাশ পেলো 
ন1। দেখাচ্ছিল যেন নিরুত্তাপ; কথাবার্তাও বেশি বললেন 
না। সন্তবতঃ নিজের পদ মধাদার দিকে লক্ষ্য রেখেই 
মনেত শার প্রকাশে অতান্ত সংযত ছিলেন। সম্রাট একসময় 
হঠাৎ সিংহাসন থেকে উঠে দরবার ছেড়ে পার্বতী একটি কক্ষে 
প্রবেশ করলেন । কিছু সময় পরে পান্রীদেরও এ ঘরে ডাক 
পড়লো । এই কাম্রাটির নাম “কাপুর তালাও' ; অন্দরমহলের 
বেগমরাও যাতে পাদ্রীদের দেখতে পা'ন সেই উদ্দেশ্যেই সম্রাট 
পাদ্রীদের এই কাম্রায় আসতে বললেন। এরপর "সম্রাট 
পাদ্রীদের নিয়ে একটি প্রাঙ্গণে আসেন । রাজ্প্রাসারদেব এই 
অংশের নাম “দৌলতখান।' । আলাপ আলোচনা করতে করতে 
সনাই যখন উঠানে পাইচারী করছিলেন, তখন হঠাৎ বৃষ্টি 
প্ডতে শুরু করলো । সম্রাট সোনার কোমর বন্ধনী আট! 
ঘন লাল রঙের একটি পতৃগগীজ কোট গায়ে চাপালেন। 
তিনি তার ছেলেদেরও একই ধরণেব কোট ও মাথায় পর্তুঁ 
টুগী পরতে বললেন। আগন্তকদের প্রীতি বর্ধনের উদ্বেম্তেই 
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সম্রাট পতুগীজ পোষাক পবলেন, সন্দেহ নেই (*)। সম্রাট 
পাত্রীদেবক আটশত স্বণমুদ্রা দেওয।ব আদেশ দিলেন । কিন্ত, 
পাড্রীবা তা” নিতে অন্বীকান কবে জানালেন যে তাবা অর্থ- 
প্রাপ্তি মাশা ক'বে তাব নিট আসেন নাঠ। বিশেষ তনুবোধ 
কবাব পবও যখন পারবা শ্ব্ণমুদ্বা নিলেন না। তখন সম্রাট 
পাদ্রীদেব নিলেশভ আচবণ ও মাতআ্মসংযমেব জন্য বিস্ময় প্রকাশ 
কবলেন। মোহবগুলি তিনি তখন পাড্রীনদব অনুচবদের মধ্যে 
বিতনন ক'বে স্থানান্তরে গেলেন। 

সআটেখ সঙ্ছদয় ব্যবহাবে পাত্রীবা খুন প্রীত হলেন। 
তাব যে খুঈধমেব প্রতি সপিাশব অন্রবাগ আছে, ৩ৎসম্পর্কে 
আলোচনা কবতে কণতে তাবাও তান জন্য নিদি্ অবস্থানের 
দিক চললেন । 


বাংলাদেশ থেকে পত্ুগীজ শাসশক্তা এবং ভিকাব 
জেনাবেল পেবেইবাকে সম্রাট আগেই বাজধানীতে আনিয়ে- 
ছিলেন । পেবেউবা সেই সময ফতেপুবাসক্রিতেই ছিলেন। 
এই সস খ্ু্টানদেব লেন্ট বা বাধিক প্রুণা সহভাগেব (৯) 


* আকবব পতভুগজদেপ »*স্পশে প্রথম আসেল ১:৭৩ খু্টাছে। 
মঙ্থোনিও পাবরাল নামক জনক শর়্াগজ ম্বদানিব বাবস| 
বাশিজোব প্রুবিপা আপাষের জন্য আকববেন ধপ্বাবে এমেহিল। 
তাব ঢাছই উপ্হাধ ম্ববণ প্রাপূ পর্তগীজ পোষ।ক পিন 
কবে জট শডীদ্েব চমত্রাত কবেছিলেন। 
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কাল চলছিল । খুঈধর্ম সম্পর্কে সম্রাটের প্রকৃত মনোভাব 
জানতে চাইলে পেরেইরা বলেন যে তিনি যতোট। বুঝেছেন 
ও দেখেছেন তাতে তার মনে হয়েছে যে সম্রাট সত্যিই খুষ্ট 
এবং মাতা মেরীকে শ্রদ্ধা করেন। পেরেইরা একথাও বলেন 
ঘে সম্রাটের এই শ্রদ্ধাপ্রকাশ ভগবতভক্তিরই সমতুল্য । তা'' 
ভাড়া, বাইবেলের যে সব অংশ সম্বাটকে পড়ে শোনানে। 
হয়ঃ তা তার সপ্রশংস অনুমোদন পেয়েছে । পোরেইরা এও 
জানান যে তিনি যখন সম্রাটকে বলেন যে সংজীবন যাপনের 
অনুকুল নয় বলে একাধিক পত্বীগ্রহণ খুগ্ীয় সমাজে 
অপরাধ বলে গণা হয়, তখন সম্রাট আশ্চর হয়েছিলেন। 
খুীয় গ্রিত্ব বা “টি,নিটি' বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে সম্মাট 
বলেছেন যে তার বিচার-বুদ্ধি তীক্ষ নয় বলেই “টিনিটির” (*) 
ব্যাখ্যা ছদয়ঙ্গম হয়নি। একটি কুমারীর গর্ভে ঈশ্বর পুত্র 


*. হীশব হচ্ছেন ম্বাস্থ পিতা । জগতেব কল্যাণকল্পে তিনি তা'র 
একমাবর পুত্র যীতশুকে পৃথিবীতে পাঠিয়েহিলেন। এক পবিষ্র 
আম্মা সততই প্রতি মান্চষের সঙ্গে রয়েছে। খুষ্টীয় পর্মবিশস 
এই শ্রিত্বের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে । পিতা, পুত্র এবং 
পবিত্র আত্মা, এই তিনই এক, ঈপ্নবই এই তিন বূপে স্বপ্রকা- 
শিত। জীবনের প্রতি মৃহ,ত্ত এই প্রিত্ব-বোপের দ্বাবা শিয়ন্থিত 
কবে পারলেই ঈগরের সান্লিধ্লাভ সম্ভবপর । পবিব্র আত্মা 
জীবনকে সংপথে চালিঘে নেন্তয়ার উদ্দেশ্যে সর্বদাই মদের 
সঙ্ষে রয়েছে (হিন্ুব বিবেক-বোধ এই প্রসঙ্গে তুলনীয়)। 
যীশুব পবিজ্র জীবন এবং অমেয় উপদেশ মানব-জীবনের 
পাথেয় রূপে গৃহীত ও অন্ুশ্থত হলেই মঙ্গলময় ঈগ্নরের করুণ! 
বর্সিত হবে। খুষ্টীয় অ্রিত্ববোধ এই ধ'রণাই স্থা্ট করেছে। 


৬ 


উৎপাদন করলেন, সেই পুত্র ভ্রুশবিদ্ধ হলো! এবং ইহুদীরা 
তা'কে হত্যা! করলে; _-এই কাহিনী যদি প্রকৃতই ঈশ্বর 
ধলে' থাকেন তাহলে সম্রাট তা" মেনে নিতে পারেন। 
খুষ্টের অলৌকিক কাহিনী সম্রাট মনোযোগ সহকারে শুনেছেন ; 
কিন্ত তিনি কিছুতেই বুঝতে পরেন নি যে তিন ব্যক্তি কি 
ক'রে এক হতে পারে, অথবা ঈশ্বর কি ক'রে একই সময় 
তিন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। ক্রুশবিদ্ধ ও নিহত 
যীশু কি ক'রে কবর থেকে বেরিয়ে এলেন, কেনই বা তিনি 
কুমারী মায়ের পেটে জন্ম নিলেন, _-এইসব প্রশ্ন সম্রাটের 
নিকট অবোধ্য ও হেঁয়ালী ব'লে মনে হয়। সম্রাট অবশ্য 
খৃষ্টের অলৌকিক কাহিনী সাগ্রহেই শুনেছেন। তার খান! 
কামরায় মাত] মেরী, মুসা ও মহন্মদেব প্রতিকতি (১০) টানানে। 
আছে। ভিকার জেনারেলের বর্ণনা শুনে পাদ্রীরা সম্রাটকে 
খুষ্টধর্মে দীক্ষিত করাঁর উৎকৃষ্ট কোনও পন্থা উদ্ভীবন করা 
যায় কিনা চিন্তা করতে লাগালেন। 

যেশুইট মিশনের আগে এইগিদিউস্‌ নামক এক পাড্রী 
আকববকে ধর্মীস্তরিত করার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু দোভাষীর 
অভাবে ধর্মসংক্রান্ত গভীর আলোচন ব্যাহত হয়। খুষ্টধর্মের 
মাহাতআ্্য প্রমাণের জন্য তাকে জলন্ত চিতায় প্রবেশ করার 
উশ কানিও মোল্লারা দিয়েছিল । 

আকবর গুজরাট বিজয় ক'রে প্রত্যাবর্তনের সময় 
আকবর আগ্রার অনতিদূরে, _এখন যেখানে ফতেপুরসিক্রি 
সেখানে তাবু ফেলেছিলেন। তখনই তিনি এই নগরের 
পরিকল্পনা করেন । বিদ্ধ্য গিরিমালার উত্তর-পশ্চিমে এই 
স্থানটির অবশ্থিতি *» পশ্চিমে এক'শ মাইল দূরে আজমির। 
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জায়গাটা পার্বত্য এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যও হৃন্দর নয়। 

বিগত নয় বছরের মধ্যেই ফতেপুরসিক্রি গ'ড়ে উঠেছে । 
চার দিকেই এর পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে । সরকারী অর্থব্যয়ে 
নগরীকে স্থন্দর ক'রে তোলা হয়েছে। বহু অভিজাত ও 
গণ্যমান্য নাগরিক এখানে নিজেদের বাড়ী তৈরী করেছিলেন। 
সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হোল সম্রাটের দরবার । বিরাট 
আয়তনের এই কক্ষের বারান্দায় দাড়ালে সমগ্র নগরী দেখ! 
যায়। তারপর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দরবার কক্ষের সুউচ্চ 
খিপানের উপর অর্ধগোলাকৃতি ছাদ এবং চারদিক প্রশস্ত 
প্রাঙ্গণ। তৃতীয়তঃ প্রাসাদের পাশেই উথুক্ত একটি বিশাল 
চত্বর, সেখানে পশুর লড়াই, মানুষে-পশুতে লডাই, হাতির 
খেল। ও অন্তান্য খেলা, ভোজবাজী ও আমোদ ক্রীড়া হয়। 
এক রকম খেলার নাম 'পলো' (*)। ঘোড়ার পিঠে চ'ডে 
খেলোয়াড়েরা লম্বা হাতলযুক্ত কাঠের হাতুড়ি দিয়ে একটি 
কাঠের বল ইতস্ততঃ চালিত ক'রে থাকে । চতুর্থত:,_ সম্রাট 
পরিবারের ব্যবহার্য ছায়ামগ্ডিত জ্ানাগার | পঞ্চমত:--উল্লেখযোগ্য 
হচ্ছে ফতেপুরসিক্রির বাজার; আধ মাইলেরও বেশি জায়গা 
জু'ড়ে এই বাজার। এখানে পৃথিবীর যাবতীয় ভোগ্য পণ্য, 
বাণিজ্যিক দ্রব্য ও বিলাস সামগ্রি পাওয়া যায়; সর্বদাই 
বাজারে ক্রেতার ভীড়। 

নগরীর প্রয়োজনীয় পানীয় জল সরবরাহের জন্য ছুই 


* আকৰরের সময়ই পলো খেলার উৎপত্তি ও প্রচ্গন হয়। 
শাহ জার্দান্নের পক্ষে পলো খেল। একটি আবশ্যিক ক্রীড়া হিঙ্াবেই 
পরিগণিত হয়েছিল । 
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মাইল লম্বা ও আধ মাইল চওড়া একটি জলাশয় প্রচুর অর্থ- 
ব্যয় ও পরিশ্রমে তৈরী হায়েছে। সমাট আকবরের পরিকল্পনায় 
ও প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে এই বিরাট দীঘি কাটা হয়েছিল। 
শহরের নিকটে অনেকটা নীচু জমি আছে; সেই জায়গা! ঘিরে 
স্ব মাটি ও পাথরের বাধ দিয়ে এই দ্রীঘি তৈরী হয়। 
বর্ষার সময় পাহাড়িয়া এলাকার ঢালু গা বেষে বৃষ্টির জল 
এসে দীঘিতে জমা হয় এবং সারা বছর ধরে নগরবাসীর 
প্রয়োজন মেটায় । বিস্তৃত জলাশয় পাশে থাকায় শহরের 
তাপমাত্রাও বেশি হয় না। সম্রাট এবং আমীর ওম্রাহরা 
দীঘির প্রশস্ত বাঁধের উপর প্রাকৃত্তিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে 
আসেন। 

ফতেপুরসিক্রিকে বেষ্টন কবে এক উঁচু প্রাচীর 
আছে। চার দিকে চারটি দরওয়ীজা। পূব দিকের দরওয়াজার 
নাম আগ্রা দরওয়াজা, পশ্চিম দিকেরটির নাম আজ মিরি, 
দক্ষিণেরটির নাম টোলপুর, উত্তর দিকেরটির নাম খেলা 
দরওয়াজা। শেষোক্ত দরওয়াজা দিয়েই সম্রাট ক্রীড়াভূমিতে 
প্রবেশ করে থাকেন। এই দরওয়াজার ছুই পাশে ছুইটি 
পুর্ণাবয়ব হস্তী মৃত্তির ভাক্র্য আছে। 

সম্রাট প্রথমে আগ্রায় থাকতেন। সেলিম চিস্তি (*) 


* সেলিম চিস্তি হিলেন ফকীব। জনবিরল মক্চভূমি সদৃশ ফতেপুব- 
সিক্রিতে একে ১৫৩৭-৩৮ খুষ্টান্দে প্রথম দেখা যায়। নিজ।মন্দীন 
লিখেছেন, “আগ্রা শাহবের পশ্চিমে বারো ক্রোশ দূবে মেলিম 
চিস্তি থাকতেন। সমাট আকববের একটি পুত্র সন্ভানি হবে, 
তিনি এই ভচিবষ্যদ্বণী করলে সম্রাট হর্ষোৎফুলল হন, এৰং তাৰ 
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নামক একজন দার্শনিকের উপদেশ অন্ভযায়ী তিনি রাজধানী 
আগ্রা থেকে ফতেপুরসিক্রিতে স্থানাস্তরিত করেন। 


জা গ্র। 
আগ্রা একটি স্থন্দর, বিস্তৃত পরিসর প্রাচীন শহর (১১)। 
যমুনার তীরবর্তী এই শহরেই সম্রাট জালালুদ্দীন আকবরের 


জন্ম হয় এবং বাল্যকালও এখানেই অতিবাহিত হয়। এই 
শহরেই তার পিতার আকম্মিক মৃত্যু হয় এবং এখানেই 
আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন (*)। পিতা হুমায়ুন 
সবিশেষ বিগ্ঠানুরাগী ছিলেন এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমাদর 
করতেন । পক্ষান্তরে, আকবর কোনদিন লেখাপড়া শেখেন নি। 
সম্রাট হয়েই তিনি দিল্লী থেকে আগ্রায় রাজধানী স্থানান্তরিত 


জনৈক। মহ্ষী অন্তঃসত্ব! হলে তা'কে সঙ্গে নিয়ে ফকীরের শিকট 
যান এবং মহ্যষীকে চিন্তি সাহেবের হেফাজতে বেখে আসেন । 
এই মহিষী হচ্ছেন অন্বরের বিহারী মলের কন্যা, সমাটের 
প্রাসাদের সর্বময় কর্তা রাজ! ভগৰান দ্বাশের ভগিনী-_মরিয়ম. 
_উজ.--জমানী ।* ফকীরের কুটিরেই মরিয়ম বেগমের এক পুত্র 
সন্তান হয় ১৫৬৭ খুষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট ত।বিখে | ফকীরের নামা- 
মুসারেই ছেলের নামকরণ হোল সেলিম । ১৫৭১ খুষ্টাব্দে পেলিম 
চিন্তির মৃত্যু হয়। ফতেপুরপিক্রিতে তীর সমাধি অগ্য।বধি 
বিছ্যম।ন | 
* হুমাযুনের মৃত্যু হয় ২৭শে জানুয়ারী ১৫৫৬ থুষ্টাব্দে-ধিলীতে, 
আগ্রাতে নয়। দিজীর দুর্গে শের শাহর নির্ষিত “শের মহল? 
ংশে হুমাগুনের লাইব্রেরী ছিল। বাড়ীয় ছান্দে ওঠার সময় 
পড়ে গিয়ে হুমাঞজুন গুরুতর আঘাত পা, এ আঘাতের ফলেই 


৬৯ 


করেন। দিল্লীতেই প্রাচীনকালে খৃষ্টান সম্রাটদের রাজধানী 
ছিল (১২)। আকবরই প্রথম সমাট ঘিনি দিল্লী থেকে 
রাজধানী অন্যত্র সরিয়ে নেন। আগ্রার প্রাসাদ অতি মনোরম লাঁল 
রঙের পাথরে নিঞ্িত, প্রত্যেকটি পাথরের চাক সমান আকারের 
হওয়ার ফলে সমগ্র প্রাসাদই নয়নাভিরাম হয়েছে। পাথরের 
চাকগুলি পরস্পরের সঙ্গে এত দক্ষতায় সন্নিবদ্ধ হয়েছে যে 
জোড়া লাগার রেখা চোখেই পড়ে না। প্রাসাদের প্রধান 
প্রবেশ দ্বারের দুই পাশে ছুইটি রাজার মুতি উৎকীর্ণ আছে। 
শোনা যায় যে সম্রাট আকবর এই ছুই রাজাকে যুদ্ধক্ষেত্রে 
নিজের হাতে বন্দুকের গুলী দিয়ে হত্যা করেছিলেন (*)। 
সম্রাটের স্থবিব্চনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে আগ্রা! শহর। 
নিকটের অন্যান্ত অঞ্চলের তুলনায় এখানে তাপমাত্রা নীচু। 
এখানের মাটি উর্বরা, সামনেই প্রসিদ্ধ যমুনা নদী। প্রত্যেকটি 
বাড়ীর সামনে স্থন্দর বাগান। সব মিলে আগ্রার সৌন্দর্যকে 
বিশ্ববিখাত করেছে । শহরের আয়তন লম্বায় চার মাইল 


তার মৃত্যু হয়। পাঞ্জাবের গুরুদদ(লপুরের অন্তর্গত কালানৌর ছৃর্গে 
১৫৫৬ থুষ্টাব্ের ১৪ই ফেরুয়াবী আকবরের রাজ্যাভিষেক হয়। 
হুমাঁয়ুনের মৃত্যুর ছুই সপ্তাহ পরেই অর্থাৎ বাজা।ভিষেকের তিন 
দিন আগেই অভিষেকের কথা দিল্লীতে ঘোষণা করা হয়। 
দুইটি বিষয়েই মে[ন্সারেট ভুল তথ্য দিয়েছেন । 

** ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে আকবর চিতোর অবরোধ করেন । আপন প্রাণ 
রক্ষার উদ্দেশ্যে রাণ। উদ্য়সিং পলায়ন করে? দুর্গ বক্ষাব দায়িত্ব পরে 
বেদ্নবের জায়গীরদ(র জয়মল রাঠোরের উপর । জয়মল এবং তা”র 
ষোল বহর বয়স্ক বালক পুত্র পোত্তা অসম বিক্রমে মুঘলদের বাধা 
দেয় । আকবরের বন্দুকের গুলীতে পিতাপুত্র উভয়ের মৃত্যু হয়। 
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চওড়ায় দুই মাইল । মানুষের প্রয়োজনের ও আরাম উপভোগের 
যাবতীয় দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়। ইয়োরোপের দৃরতম 
প্রান্ত থেকেও বাণিজ্য সস্তার এখানে আমদানী হয়। কামার, 
স্যা(কর! ও অন্যান্য শ্রেণীর কারিগরের সংখ্য। এখানে অগ্রনতি। 
আগ্রায় কখনই খাগ্ঠাভাব হয় না। সাআাজ্যের ঠিক কেন্দ্র- 
স্থলে আগ্রার অবস্থিতি ব'লে সম্রাটের পক্ষে রাজ্যের সবত্র 
কর্মচারী ও সৈন্য প্রেরণ কর! সহজসাধ্য। রাজ্যের বিভিন্ন 
প্রান্ত থেকেও লোকজনের পক্ষে রাজধানীতে আসা যাওয়া 
কম সময়েই হতে পারে। 

এ সব হ'লেও কী হবে! মানুষ ভাবে এক হয় অন্ত 
রকম। আগ্রার প্রাসাদ যখন সম্পূর্ণ হোল, তখন সম্রাট 
আকবর সপরিবারে এখানে বাস করতে এলেন। কিন্তু দেখা 
গেলো ভুতের উপদ্রব । অশরীরি ভূত এখানে ওখানে চলাফের! 
করে, এটা ওটা ভাঙ্গে, শিশু ও স্ত্রীলোকদের ভয় দেখায়, 
ঢেলা ছু'ড়ে মারে। শেষ পর্যন্ত প্রাসাদের সকলেরই কিছু 
না কিছু ক্ষতি হতে লাগলো । শয়তানের কাণগুকারখানা 
এই সবেই নিবদ্ধ থাকলে সহ করা যেত, কিন্তু দেখা গেল 


পোত্তার মা ও বালিক। স্ত্রীও কম বীরত্ব দেখায় নি। পুরুষরা নিহত 
হনে অন্যান্ত পুরস্তীর সঙ্গে এরাও জলন্ত চিতায় আত্ম/হুতি দেয়। 
জয়মল ও পোত্তার বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আকবর তাণের হস্তীপৃষ্ঠে আবু 
মর্গর মুতি বানিয়ে আগ্রা দুর্গের প্রবেশ দ্বারের পাশে স্থাপিত 
করেছিলেন । মুতি ছুটি বর্তমানে দিলীর জাতীয় সংগ্রহশালা য় 
রক্ষিত আছে। বাপিয়ার এই ঘুতি ছুইটির সবিশেষ প্রশংসা 
করেছেন । ও 
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সম্রাটের সম্ভানদেরও রেহাই দেওয়া হচ্ছে না; ছটি সম্ভান 
জদ্মের ছুই এক দিনের মধ্যেই ভূতের উপদ্রবে মারা গেল । 
শোকার্ত সম্রাট অপুত্রক অবস্থায়ই মারা যাবেন এই রকম 
আশঙ্কা ক'রে তিনি ফতেপুরসিক্রির পার্বতা অঞ্চলে গিয়ে 
নির্জনে মনের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। 
পৃর্বোক্ত দার্শনিক ফকীর সেলিম চিস্তির সঙ্গে এখানেই 
সম্রাটের পরিচয় হয় এবং তার পরামর্শে ফতেপুরসিক্রিতে নতুন 
রাজধানী স্থাপিত হয়। 


থর্মালাচনা 

সম্রাটেব সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর পাদ্দরীরা তাদের 
জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে বিশ্রাম করলেন । পথযাত্রার ক্লান্তি খানিকটা 
লাঘব হলে তা'রা আবার সম্রাট সকাশে উপস্থিত হলেন। 
এবার পাত্রীরা সম্রাটকে পবিত্র ধর্মপুস্তক বাইবেল উপহার 
দিলেন। চারটি ভাষায় লিখিত এই ধর্মপুস্তক সাত খণ্ডে বাঁধাই 
ছিল। রাজসভার উপস্থিত যাবতীয় আমীর ওম্রাহদের সমক্ষেই 
সম্রাট ভক্তিভরে বাইবেল গ্রহণ করলেন এবং মাথায় ঠেকিয়ে 
ও চুম্বন ক'রে ধর্মগ্রস্থেব প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন। তিনি 
জানতে চাইলেন প্রভূ যীশুর বাণী কোন্‌ খণ্ডে লিপিবদ্ধ 
আছে। এ অংশটি দেখিয়ে দিলে তিনি পুনরায় ধর্মগ্রন্থের 
প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। এর পর সম্রাট পাত্রীদের নিয়ে 
পূথক একটি কক্ষে প্রবেশে করলেন। এই কক্ষে কয়েকটি 
আলমারী ছিল; বাদ্শাহ্‌র লাইব্রেরী এটি। বাইবেলের প্রতি 
আবার ভক্তি প্রদর্শন ক'রে তিনি গ্রন্থটি একটি সুদৃশ্য আলমারীতে 
সাজিয়ে রাখলেন। 


প্‌ 


এরপর প্রতিদিন সন্ধ্যায় পাদ্রীদের সঙ্গে সম্রাটের 
ধর্মাক্চনা হ'তে থাকৃলো। খৃষ্টায় এবং মুসলিম ধর্মের তুলনা- 
মূলক আলোচনাই হোত । মুসা এবং অন্তান্য ধর্মগুরুদের দ্বারা 
কীতিত পবিত্র বাইবেলের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে পাদ্রীরা সমত্রাটকে 
প্রচুর তথ্য ও তত্ব জানাতে লাগলেন । বাইবেলের অভ্রান্তত 
সম্বন্ধে মুসা এবং আরও অনেক ধর্মনেতা সাক্ষ্য দিয়েছেন, 
কিন্তু মুসলিম ধর্মগ্রস্থেব অভ্রান্ততা সম্বন্ধে কয়টা লোক বলতে 
পেরেছে ? পাদ্রীরা সম্টকে এই প্রশ্ন করলেন |” মহম্মদ যে 
ভোজ ও উৎসবাদির নির্দেশ দিয়েছেন, বাইবেলের নির্দেশের 
সঙ্গে তা'র কোনও সামগ্ন্ত নেই, স্থতরাং পান্রীদের মতে 
তা বর্জনীয়। মুসা ও অন্ঠান্ত অবতারের উপদেশ সমন্থিত 
ধর্মগ্রন্থগুলি অতিপ্রাচীন। কোরাণে এমন কোনও কথা নেই 
যা" থেকে প্রমাণিত হতে পারে যে খুষ্ঠীয় ধর্ম গুলি অভ্রান্ত নয় । 
কোরণে এই কথা লেখা আছে যে সবশক্তিমান ঈশ্বর খুষ্টীকে 
ধর্মপুস্তক দিয়েছিলেন, যেমন তিনি দিয়েছিলেন মুসাকে “তোরা”, 
ডেভিডকে *জাবুর” (*), মহন্মদকে কোরাণ। এট। লক্ষণীয় যে 
কোরাণের শত্ত্রান্তত৷ সম্বন্ধে কেউ কিছু হলে নি। এই সব কথ। 
শুনে সম্রাট খুবই বিচলিত হলেন মনে হলো । পাড্রীবা তা" 
বুঝতে পেরে সেদিন আর কিছু বললেন না। 

আলোচনার শেষে সম্রাট পাড্রীদের একান্তে বললেন, 
“আপনাদের বক্তব্য খুব ভালোভাবেই বলেছেন। আমি খুব 
সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনাদের ধর্মগ্রন্থের কথা শুনে আমার ভালোই 
লেগেছে । কিন্তু একথাও বলবো আপনারা কথাবার্তা ও 
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ব্যবহারে যেন সতর্ক থাকেন, কারণ আপনাদের যা'রা বিরুদ্ধবাদী 
ত্বা'রা প্রত্যেকেই এক একটি ছৃবাত্মা। যাক সে কথা। এখন 
আমি একটি প্রশ্ন করবে! £ পরম শক্তিমান ঈশ্বব কিজপে একাধারে 
তিন, আবার এক হতে পারেন। কি করেই বা কুমারীর গর্ভে 
তা*র পুত্র জন্মাতে পারে ?” সম্রাটের প্রশ্নেব উত্তরে পাদ্রী 
বললেন, “আমবা মুসলিম গোল্লা- মৌলভীদের সম্পর্কে সতর্ক 
থাকবো । প্রাণভয়েই যে সতর্ক থাকবো, তা নয়; আপনার 
পরামর্শ মেনে নিয়েই আমরা সতর্ক থাকবো । কারণ, আমরা 
আপনাকে মান্তা করি। আপনি যে অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন, 
যে প্রশ্ন আপনাকে ভাবিয়ে তুলেছে, তা'ব সমাধান পেতে হ'লে 
আপনি সবশক্তিমান ঈশ্বরে নিকট প্রার্থনা করুন, তিনিই 
আপনাকে আলোক দেখাবন |” 

বাইবেল একাধিক ভাষায় অনুবাদ কর! হয়েছে, কিন্তু 
কোথাও কোন পবস্পর বিরোধী উক্তি নেই । একই সত্য 
বিভিন্ন ভাষার বণিত হযেছে । সেন্ট বার্ণারড কৃত কোরাণের 
লাতিন অনুবাদ পাড্রীরা উত্তম কপেই পড়েছেন। এই জন্য 
মোল্লা-মৌলবীরা কোরাণ বিষয়ক আলোচনায় পাত্রীদের 
পবাস্ত করতে পারতো না। এর ফলে তা'রা আরও ক্রুদ্ধ 
হয়ে উঠত । পাড্রীরা সকলেই একই ধারায় তাদের বক্তব্য 
রাখতেন, কিন্তু মুনলমান ধমযাজকর। সকলে একমত হয়ে 
তর্ক করতেন না, একই বিষয়েব ব্যাখা ধা'র যেমন খুশী 
করতেন। সম্রাট এতে খুবই অসন্তঃ হতেন । 

উপরোক্ত আলোচনার তিন দিন পরে আবার বৈঠক 
বসলো । স্বর্গীয় স্থখ বলতে, মহম্মদের উক্তি স্বরূপ উত্তম 
খানা-পিনা এবং অপবিত্র গামোদকেই বোঝায়। পক্ষান্তরে, 
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বাইবেলে ঠিক এর উলটে। কথাই লেখা হয়েছে । পাদ্রীদের 
কথার কোনও প্রতিবাদই মোল্লারা করতে পারলেন ন।। 

দিন কয়েক পরে তৃতীয় অধিবেশন হোল। মহম্মদের 
গবান্ধ আত্মস্তরিত নিয়েই এই আলোচনা হয়। কোরাণে 
মহম্মদ লিখেছেন যে খুট সৎ ছিলেন এবং তা'র কোন ত্রুটি 
নিচাতি ছিল না। পবিত্র আত্মার রসে কুমারী মাতার গর্ভে 
তিনি জন্মেছিলেন এবং পৃথিবীর নশ্বর মানুষ কেহ তা'র পিতা 
ন'ন। অপর পক্ষে মহম্মদ নিজেই ম্বীকার করেছেন যে তিনি 
পাপ করেছেন এবং মৃত্ি পূজা করেছেন। তিনি একথাও 
বলেছেন যে তিনি কোনও দ্রিন কোনও শহালৌকিক ঘটনা 
দেখাতে পারেন নি। তথাপি তিনি লজ্জাহীন ওদ্ধত্য নিজেকে 
খুষ্টেন তুলনায় মহণ্তর এবং অধিক ক্ষমতাশালী ব'লে প্রচার 
করেছেন : পাদ্রীরা বললেন যে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে যিনি 
নিজের ধিরনাদ্ধ সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে থাকেন, তাকে নিশ্চয়ই নিল্জজ 
ও হাস্যকর রূপে আখ্যাত করা যায়। দ্বিতীয়তঃ, অবতার 
ও প্রসিদ্ধ সঙ্জন ব্যক্তিরা যীশুর আবির্ভাব সম্পর্কে পূর্বেই 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন । ধর্মপুস্তকে যীশুর অলৌকিক কাহিনী 
তা'র সদ্গুণ প্রভৃতি ব্ণিত হয়েছে ; এই সব কথা যীশু লেখেন 
নি। পক্ষান্তরে কোরাণের জোড়াতালি দিয়েছিলেন মহম্মদ 
নিজেই। মহম্মদ নিজেই শিজের সম্পর্কে একমাত্র সাক্ষী, 
তার ক্রিয়াকর্মের একমাত্র ভাষ্তকার। তিনি অদ্ধিতীয়। 
মুসলমান যাজকরা বড়োই অস্ুবিধা বোধ করলেন। তারা 
ধর্মগ্রন্থের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একট প্রস্তাব করলেন। তারা 
বললেন, বেশ, পরীক্ষা করে দেখা যাক কেন্‌ ধর্মগ্রন্থ সত্য। 
আগুন জ্বালানো হোক । সেই আগুনে পাত্রীরা ও'দের 
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বাইবেল হাতে নিয়ে প্রবেশ করুন এবং আমাদেবও একজন 
কোরাণ হাতে নিয়ে সে রকম করুক। যে ধর্মগ্রন্থ ও তা'র 
বাহক অদগ্ধ অবস্থায় আগুন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে 
তাকেই সতা ব'লে স্বীকার কবে নেওয়া হবে (১৩) সম্ত্রাটও 
মোল্লাদের এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। কিন্তু পাত্রীর 
বিনয় সহকারে জানালেন যে খুষ্টধর্মসর সত্যতা ও বাইবেলের 
অভ্রান্তত1 প্রমাণের জন্য তার] এরূপ পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক ন”ন। 
রুডল্ফ বললেন, “সম্রাট, আমাব এবং আমার সহগামীদের 
খুষ্টধর্মে একান্তিকার পরীক্ষা করতে চান। যীশুখ-ষ্টের ভগবদ্‌ 
বিশ্বাস ও তা'র প্রচারিত ধর্ম আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের 
কাছ থেকে উত্তরাধিকার গুত্রে পেয়েছি, জম্ম থেকেই মাতৃস্তনের 
সঙ্গে সেই অমেয় স্ধারস পান কবেছি, এ ধর্মই আমাদের 
অস্তিত্ব সংস্থাপিত। উৎফুল্ল ভাবেই আমরা জ্বলস্ত চিতায় 
প্রবেশ করতে প্রস্তুত ; শুধু একটিতে নয়, সহস্র চিতার আগুনও 
আমাদের ভয়ের কারণ হবে না। জ্বলন্ত আগুন থেকে ঈশ্বরই 
তিনটি হিক্র শিশুকে রক্ষা করেছিলেন । স্বর্গায় সহায়তায় 
ও করুণায় আমরা অক্ষত অবস্থাতেই বেরিয়ে আসতে 
পারব আমবা হাতি, সিংহ, বাঘ, বেত্রাঘাত, ক্রুশ বা কোনও 
প্রকাব দৈহিক নির্ধাতনকেই ভয় কবি না। সম্রাট, আপনি এই 
মুহুর্তেই পবীক্ষা করে দেখতে পারেন, আমরা সত্য কথা 
বলছি কিনা। কিন্তু আপনি যদি কোনও অলৌকিক ঘটন! 
প্রত্যক্ষ করবার অভিলাষ ক'রে থাকেন, যদি ভেবে থাকেন 
যে ঈশ্বর আমাদের প্রিয় জ্ঞান ক'বে আমাদের অক্ষত রাখবেন, 
- আমর! শ্বীকার করছি যে অন্যান্য অনেক বিষয়ে আমদের 
অনেক ক্রটি ব্চ্যিতি আছে। ধর্ম ন্ষয়ে আমাদের অনেক 
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গৌড়ামী আছে। আমর! জানিনা ঈশ্বর প্রকৃতই আমাদের 
প্রিয় জ্ঞান করেন, নাকি তার পথেব ক'টা ব'লে আমাদের 
মনে করেন। সব চেয়ে বড়া কথা এই যে, বাইবেল ঈশ্বরের 
নিক্টই প্রাপ্ত কিনা, বাইবেল হাতে নিয়ে যে জ্বলন্ত আগুনে 
প্রবেশ করলো -তীা*্র গুড়ে যাওয়া না যাওয়ার উপব 
বাইবেলের ন্বগীয়তা, (শ্রষ্ঠতা ও অনভ্রান্ততা নির্ভর করে, _-এই 
ধরণের মনোভাব ও পরীক্ষা খুষ্টেব জীবনী ও বাণীর সঙ্গে 
সামগ্তন্ত পুর্ণ নয়। প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধা করার পর হেরড্‌ 
বলেছিল, “তুমি যদ্রি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে ক্রুশকাঠ থেকে 
নেমে এসো । যদি তা" পারো তবেই মআামবা তোমাৰ কথা! 
মেনে নেবো ॥ প্রভু একথায় কর্ণপাত করেন নি। অনেক সাধু 
সন্ত, আমাদেখ চেয়ে অনেক মহৎ, তারাও আগাণ প্র/বশ 
ক'বে বেঁচে থাকতে পারেন নি। অনেক বাড়ী-ঘর, বাইবেল 
থাকা সত্বেও, পুড়ে ছাই হয়েছে । মুসলমান:্দর অনেক মন্জিদ্‌ও 
তা'দের ধর্মগ্রন্থ সমেত পু'ডে বিনষ্ট হয়েছে । অআগ্নিপরীক্ষা দ্বার! 
ধর্ম বা ধর্মপুস্তকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হতে পারে না। আপনি 
যদি বলেন, আমরা অবশ্যই খুষ্টধর্মের প্রতি আমাদের আনুগত্য 
প্রমাণ করার জন্য জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করতে রাজী আছি। 
কিন্ত সম্রাট, মোল্লারাও যর্দি অনুরূপ অগ্থিপবীক্ষা 
দিতে চা'ন, আপনি তাদের প্রতিনিবৃন্ত করুন । এট] আমাদের 
অনুরোধ । ওঁরা ম্যাজিক ও অলৌকিক ঘটনার উপরই গুরুত্ব 
দিয়ে থাকেন। চল্লিশ বছর আগে আক্দ্রিয়া স্পোলাটেনুস্‌ 
নামক একজন ফ্রান্সিস্কান পাদ্রীকে মরক্কোর মুসলমানরা জুলস্ত 
চিতায় প্রবেশ করিয়ে তীা'র ধর্মীয় বিশ্বাসের পরীক্ষা নিয়েছিল। 
তা'রা দ্রেখলো৷ যে আব্দ্রিয়া অগ্রিশিখা পরিবেষ্টিত হয়ে 
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আকাঁশের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে পায়চারি 
করছেন! এই দেখে বন্দী অন্যান্য খুষ্টানবা আনন্দে করতালি 
দিতে লাগলো । তখন উপস্থিত মুসলমান ও ইন্ুদীর। ইট পাথর 
ছুডে আন্দ্রিয়াকে মেরে ফেল্ল, পাছে পাড্রীর শরীর আগুনে 
না পোড়ে !” 

সম্রাট রুডল্ফের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। 
বললেন, “খোদা হাফিজ» আমি অগ্নিপরীক্ষাব জন্য আপনাদের 
ডেক আনিনি। তবে, আমার দরবাবে কুতুবদ্দীন নামে 
একজন মৌলানা (*) আছেন। তিনি কোরাণের একভাঘ্য 
লিখেছেন । বহুবিধ দুক্ষাধের প্ররোচক এই লোকটা । আমি 
তাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চাই। এই বিষয়ে আমি 
আপনাদের সাহাযা প্রার্থী । 

রুডল্ক. বললেন, “আমবা এ ব্যাপারে আপনাকে 
কোনও সহায়তাই করতে পারবো নাঁ। সম্রাট আপনার 
আদেশে কারও মৃত্রাদণ্ড বাঁ মন্য কোনও শাস্তি হবে, আমরা 
ধর্মযাজক হয়ে তা'তে কোনও প্রকারে জড়িত হতে পারি 
নে ()1” 


* অগ্রিপবীক্ষাব অজুহাতে পাদ্রীন্দেব পুভিযে যাবার চক্রান্বেব মূলে 
ছিল শেখ কুতৃবুদ্দীণ নামক জনৈক যোলা। তিনি কোপাণেব 
একটি ভাম্য লিখেছিলেন । অতান্ত ধর্।ন্ধ এবং আকবরের উধাৰ 
ধর্মীয় নীতিব উগ্র হিরোধী ছিলেন । এঁতিহাসিক বছাযুলী 
আকবরের প্রতি শ্রনন্ন ছিলেন না, তিনি কুতৃনুদ্দীনকে 
সমর্থন কবতে পাবেন নি। তাকে অসৎ এবং ভড়ংবাজ আখ্যা 
দিয়েছেন । 

1 পতুগীজদের ব্ধরতাব কাহিনী পতুগাক্জব।ই লিখে গিয়েছে। 
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সম্রাট বললেন, “আমি চাই না যে আপনাব। অগ্নি- 
পরীক্ষা দ্িন। আমি শুধু চাই যে আপনারা রাজী আছেন 
এই কথা বলবেন ।৮ 

“না আমরা তাতেও রাজী নই |” রুডল্ফ জানালেন । 

“অন্ততঃ এইটুকু রাজী হ'নঃ আমি ঘোষণা কবে 
যে আপনারা চিতায় উঠবেন, তখন আপনারা কোন প্রতিবাদ 
না বে শীবব থাকবেন ।৮-_সম্রাট বললেন। 

সঙ্গে সঙ্গে রুডল্ফ উত্তর দিলেন, “আপনি যদি এই 
কথ প্রকাশে ঘোষণা করেন, আমরাও প্রকাশ্যে সবাইকে 
শুনিয়ে বলবো যে না এতে আমরা রাজী নই । সম্রাট, আপনি 
যর্দি এই লোকটাকে শাস্তি দিতে চান তবে এই ছলনাব 
প্রয়োজন কী !” 

সপ্াটে সঙ্গে যে ক'জন সম্্রাস্ত ও বিশ্বাসভাজন 
অনুচব ছিলেন তা*রা রুঙল্‌ফেব সাহসিক সবল উক্তি শুনে 
প্রশংসায় উচ্ছৃসিত হবে উঠলেন। 

সম্রাট ও তাৰ ধরশ্নবাজকদের প্রাথমিক অধিবেশন 


বর্তায় পতু্গীজ ক্রাবজ, বর্ণসংকব ও ধান্সিক অভিজাত এবং 
ধর্মযাজকে বিশেষ প্রভেদ্দ ছিদ না। আঁবব সাগবে হজযাত্রী 
প্রীলোকেব হাঁতেব কব্জি কেটে চুড়ি বালা প্রতি অলংকাব 
ছিনিয়ে নেওযা কোঙ্কন ও গুজবাট উপকুলে শ্ত্রীলে।কর্দেব স্তন 
কেটে দেওয়া, মালাক্কা ও দূবপ্রষচ্যে মানুষকে পিঠমোবা কবে 
বেধে শিকাবী কুকঝুব লেলিয়ে দবেওযা প্রভৃতি কর্মে পতু'গীজ 
মাত্রেই যে পাবদর্শী ছিল _-তা" বিভিন্ন পতুগীজ লেখকেব 
কথা উদ্ধাত কবেছেন এঁতিহাপিক হোয়ইটওয়ে । 


৭৯) 


কয়টি এইভাবে সমাপ্ত হোল। 


সত্াট আকবরের সঙ্গে পাদ্রীদের ধম্মালোচন। মাঝপথে 
থেমে বইল। সম্রাট তর্কবিতর্ক পছন্দ করেন না, পাড্রীরা 
তা ভুলতে পারেন নি। সম্ভবতঃ সভাসদদের খুসী করার 
উদ্দেশ্টেই এ কথা বলেছিলেন । সম্রাটের দনবারের আমীর ও 
আমাত্যগণ ধর্মালোচনায় যোগ দিতে চাইতেন না। সেইজন্য 
সম্রাটের প্রকৃত মনোভাব বুঝবার উদ্দেশ্যে পান্রীবা শিক্নবমিত 
প্রসঙ্গ তার নিকট উ্থাপনেব সিদ্ধান্ত নিলন £_- 

খবষ্টধর্মে তাৎপষ সম্যক কপে জানতে হলে ছুইটি 
বিষষ সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। খুষ্টও প্রায়ই নিজেকে 
পবীক্ষা কবে নিতেন, যেন ঈশ্বরের করুণায় আপ্রত হওয়ার 
উপযোগী অবস্থা বজায় থাকে । পাপ যাতে স্পর্শ করতে না 
পারে সেই দ্রিকে সবদা সতর্ক দৃষ্টি বাখতে হয়! খুষ্ট সবাইকে 
কৃত পাপের জন্য অনুশোচনা করতে বলেছিলেন। পাপই 
মানুষকে চঞ্চল ক'রে তোলে; তাই পাপকে মনের গভীর 
তলদেশ থেকে উন্মুল ক'রে ফেলতে হয়। যখন মানুষ গৃহ 
নির্মাণ করে, তখন যেমন গভীর ভীত কেটে আবর্জন। সরিয়ে 
ফেলতে হয়, মনেব পাপ তেমনই নিশ্চিহ্ন কারে ঈশ্বরের 
অনুগ্রহ লাভেব জন্য প্রস্তৃত হতে হয়। তা' না করতে পারলে 
ঈশ্বর কেন করুণা করবেন? পরিক্ষার পোষাক পরার আগে 
যেমন পরিহিত ময়লা জামা খলে ফেলতে হয়। এও তেমনই |” 

“সম্রাট, আবও শুনুন । প্রন্যেকেই যেন একটি বিবাহিত 
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পত্রী নিয়ে সন্তুষ্ট খাকে। যা'কে বিবাহ করা হয়, সেই 
একমাত্র স্ত্রী ছাড়া অন্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গ করা ব্যভিচার । 
প্রথমতঃ, অতীতে কৃত পাপের জন্য অন্ুশোচন। ; দ্বিতীয়তঃ, 
উপপত্রীদের ত্যাগ করা; তৃতীয়তঃ, উপবাস, অনুতাপ; প্রার্থন। 
দান এবং অন্যান্য সংকাজে নিয়োজিত হওয়া ১ ঈশ্বরের অন্থু- 
কম্প। পেতে হ'লে এই সব করা দরকার। 

«“সংভাবে কিছুদিন চলার পর এবং যে সব সৎকাজের 
উল্লেখ করা হোল তা' মেনে চলার পর একটি নিরিষ্ট দ্রিনে 
ও সময়ে, কোনও তর্ক বা প্রশ্ন না ক'রে শ্রদ্ধাবনত ছাত্রের 
মতো! আমাদের উপদেশ শুনবেন। যে কথা ভালো করে 
বুঝতে পারবেন না, জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নেবেন। একটি 
উপাখ্যান আছে ষে রাস্তায় বীজ ছড়ালে তা" পাহীরা খেয়ে 
ফেলে+ এখানে রাস্তা বলতে হৃদয়কে বোঝানো হয়েছে। 
যা' হাদয়ে প্রবেশ করতে পারে না, তা' বার্থ হতে বাধ্য। 
পাপরূপ পাখীর সদ্ুপদেশের বীজ সর্ধদাই বিন করে ফেলে। 
নির্মল অন্তঃকরণেই ঈশ্বর সমীপ্যে যাওয়া চলে ।” 

রুডল্ফ সম্রাটের নিকট এই কথাগুলি বলার স্থযোগ 
খুঁজতে লাগলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই স্থযোগ পাওয়া গেল। 
পাত্রীরা আকবরের নিকট গেলে তিনি তাদের গোপনে জানা- 
লেন যে তারা ইচ্ছা করলে গীর্ভা স্থাপন করতে পরেন (*), 


* উপামনার জন্য পাত্রীরা তার্দের বসবাসের একটি কক্ষকে সমটের 
অন্ুমতিক্রমে ০1861 বা উপাসনাগৃহে পরিবতিত করেছিল। 
কিন্তু আকবর অধুষ্টানকে ধর্মপ্তরিত করার অন্পমতি সহজে 
দেন নি। অনেক বাধা ও আপত্তির পর ১৬০২ খুষ্টাব্দে এই 
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এবং খু্টানবা সেখানে নিরুপদ্রবে নিজেদেৰ ধর্মানুযায়ী আচাব 
অনুষ্ঠান করতে পারে। রুডল্ফ. ভেবে দেখলেন যে স্থযোগ পাওয়া 
গিয়েছে বটে, কিন্তু এখনই তা"র বক্তব্য পেশ কবা ঠিক হবে 
না। ছুদিন পূবে সম্রাটকে একান্তে পাওয়া গেল। রুডল্ফ, 
এই কয়দিশ ধ'বে সঞ্াটকে উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে সব 
বক্তব্য প্রস্তরত কবেছিলেন, তা' বললেন । এই উপদেশের কি 
প্রতিক্রিযা হয়, সম্রাট কি করবেন, সে বিষয়ে জানাবাব 


অন্কমতি দেঁওযা হয (এ /.8.3 ৬০]. [,ঘ, 86)। বার্সিযারের 
বর্ণনাষ জানতে পাবি তী"ব সময আগ্রাষ ২৫৩০ টা খুষ্টান 
পবিবাব ছিল। একটি গীর্জা ছিশ। পুবেই বল। হযেছে যে 
মীজা জুলকার্মিন নামক একজন ওম্বাহ লাহোবেৰ গভণব 
ছিলেন » আর্মেনিযান মাতা ও খুষ্টান পিতার পুত্র জুলকাশিন 
যেশুহট পাদ্রীদনেব পৃষ্টাপোধক ছিলেন । এই পাত্রাবা শিষমিত 
তাবে নানাবিধ মূল্যবন সংবাদ গোযাতে পাঠাতেন। জাহা- 
ঈ্গীবও খুষ্টধর্ম এবং ইযোবোশীযষ পোষাকেব অন্ুব।গী ছিলেন। 
ছুই ভাগ্নেকে খুষ্টান হতে অচ্মতি ধিযেহিলেশ । একবাব দরববব 
শুদ্ধ সবাবই জন্য ইযোবোগীয পোষাক দরবজীর্দের ধিষে তৈবী 
কবিষেছিলেন » অবশ্য প্রবল বিবোধিতাঁব জন্য তাঁ” ব্যবহৃত হ্য 
নি পাদ্রী দা" আকোষ্ট। বাইবেল হাতে নিষে অগ্রিপবীক্ষা 
দিতে আগ্রহী হলে জাহাঙ্গীব মোল্লাদেৰ কাউকে অন্রূণ পরীক্ষাব 
জন্য না পেষে বিবক্ত হয়েছিলেন । শাহজাহানেব সময থেকেই 
পাদ্রীর্দেব দুঃশময দেখা! দেষ। মমতাজ মহলের ছুই কন] 
খুষ্টবর্ম গ্রহণ কবেছিল, এতে ক্রুদ্ধ! হযে মমতাজ সম্াটকে 
থুষ্টনধেব বিরন্ধে উত্তেজিত করতে সফন হযেছিলেন। আওবঙ্গজেব 
আগ্রা এবং লগ্ছহোবের গীর্জী ভেঙ্গে ধুলিসাৎ করেছিলেন। 
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জন্য রুডল্ফ অনুরোধ করলেন । দেশময় একটা রাজনৈতিক 
সমস্ত স্যপ্টি না ক'রে এবং নিজের জীবন বিপন্ন না ক'রে 
সম্রাট কিরূপে খুষ্টধ্ম গ্রহণ করতে পারেন তা" ভেবে স্থির 
করতে বললেন। আকবর খৃষ্টান হতে অভিলাধী হয়ে ছিলেন, 
বিন্তু তা'র ফলে শক্রর। যাতে বিপদ ঘটাতে না পারে সে 
দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার । প্রতিপক্ষের প্রবল চাপে পডে 
সম্রাটের যাতে মতি পরিবর্তন করতে না হয় সে বকম একটা 
পন্থা গ্রহণ যে শিতান্ত বিধেয়, একথা সম্রাটও ভাবছিলেন। 
একটি ইমারৎ তৈরী করতে গিয়ে মাঝপথে কাজ বন্ধ করা 
অথব! যুদ্ধের উদ্যোগ ক'রে হঠাৎ পিছিয়ে আসা যেমন সমূহ 
ক্ষতির কারণ হয়, সম্রাটের পক্ষে ধর্মান্তরিত হতে গিয়ে মত 
বদলানোও প্রায় তেমনই মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। যদি 
ধর্মান্তব গ্রহণের প্রতিবাদে কেউ সম্রাটকে হত্যা করে, তা; 
হলে সম্রাটের বশ লোপ পাবে এবং সাআাজ্যও ধ্বংস হয়ে 
যাবে। 

সমাট পাত্রীর কথা নীরবে মন দিয়ে শুনলেন। 
তারপর সংক্ষেপে বললেন, “মবই ঈশ্বরের ইচ্ছা । যারা প্রকৃতই 
সত্যান্ুসন্ধানী, 'ঈশ্বরই তাদের পথ দেখিয়ে দেন। আমার 
নিজের কোন এহিক কামনা নেই। স্ত্রী পুত্র এমনকি 
সাম্রাজ্যকেও আমি মূল্য দিই না। যদি দেশময় গোলোযোগের 
স্থ্টি না ক'রে খুষ্টধর্ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব না হয়, 
তা'হালে একটা কাজ করা যেতে পারে। আমি মকা যাওয়ার 
নাম ক'রে গোয়ায় গিয়ে খু্টধর্মে দীক্ষিত হতে পারি।” 

পাদ্রীরা এই কথ। শুনে বিশেষ উৎসাহ বোধ করলেন । 
ইষ্টার পর্ষের সময় তারা সম্রাটের নিকট গিয়ে খুষ্ঠীয় ্বীতি 
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অনুযায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানালেন। সম্রাট পান্্রীদের 
কাছে ইষ্টারের মর্ম জানতে চাইলেন । প্রাসাদের অভ্যান্তারেই 
পাত্রীদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন, যা'তে 
সম্রাটের পক্ষে সাধারণের অগোচরে পার্রীদের বাসস্থানে গিয়ে 
প্াত্রি পরস্ত তাদের সাহচার্য ও ধর্মোপদেশ পেতে পারেন । ইষ্টারের 
রাত্রিতে দীর্ঘকাল ধ'রে কেন প্রার্থনা করতে হয়এবং এই প্রার্থনার 
উদ্দেশ্য এবং নিয়মই বা কি, তা" জানতে চাইলেন। রুডল্ফ 
গভীর আগ্রহভরে সম্রাটকে ইট্টারের খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয় 
সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলেন । পরের দ্রিন সম্রাট নিজের খানাটেবিল 
থেকে পান্রীদের জন্য নানাবিধ খাছ্দ্রব্য পাঠিয়ে দিলেন । 
সকালবেল। পাদ্রীরা তাদের বাসকক্ষে সম্রাট আবার একাকী 
পেলেন । তিনি সোজা পাড্রীদের "াপেল' কক্ষে গিয়ে উপস্থিত 
হলেন । কক্ষে প্রবেশ করার আগে মাথা থেকে উদ্ভীস খুলে তা'র 
দীর্ঘ কেশরাশি ছড়িয়ে দিলেন এবং মাতা মেরী ও যীশু খুঠের 
প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে ঘরেব মেঝেতে লুটিয়ে পড়- 
লেন। তারপর চললো আধ্যান্সিক বিষয় নিয়েগভীর আলোচনা । 

এর এক স্প্তাহ পরে সম্রাট তা'র তিন পুত্র (*) এবং 
কয়েকজন বিশিষ্ট অমাত্যকে প্রার্থনা গৃহ দেখাতে নিয়ে 
এলেন । প্রার্থনা গৃহে প্রবেশের আগে সকলকেই পায়ের জুতে। 
খুলে বাইরে রেখে আসতে বললেন। মাতা মেরী ও খুষ্টের 
প্রতিকৃতির দিকে সসনম্মানে তাকাবার জন্য পুত্রের আদেশ 
করলেন। অমাত্যদের একজন উচ্ছৃসিত হয়ে বলে উঠলেন, 
“সিংহাসনে যে অপরূপা স্থন্দরী মহিলা উপবিষ্টী আছেন, তিনি 











* সেবিম, মুরাদ এঞড্যানিয়েল। 
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নিশ্চয়ই স্বর্গের রাণী। মাতা মেরীর একটি কুুদ্র আলেখ্য 
সম্রাটকে উপহার দেওয়া হ'লে তিনি খুব খুশী হায়ে হাত পেতে 
নিলেন। সম্াটকে উপহার দেওয়ার উদ্দেশ্যেই পাত্রীর মেরীর 
ছবিটি রোম থেকে আনিয়েছিলেন। 

আকবরের ব্যবহারে পাদ্রীরা যৎপরোনাস্তি আনন্দ 
অনুভব করলেন। একটা নতুন প্রীতিকর মানসিক উত্তেজন। 
তা'রা পেলেন। ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করলেন যেন তাদের 
অভীপ্দিত উদ্দেশ্য সফল হয়। তা'দর উদ্দেশ্য সফল করতে 
হলে সম্রাটের সঙ্গে ভাবের আদান গুদান ও কথাবার্তা আরও 
সহজ হওয়া! দরকাঁর। দোভাষীর মাধ্যমে তা” হতে পারে না। 
পাদ্রীর! ফাস শেখার সংকল্প করলেন এবং একজন শিক্ষকের জন্য 
সম্াটকে অনুরোধ করলেন । রাজদরবারে এবং অন্যব্রও ফারসী 
ভাষ! বুঝতে না পারলে চলে না। সম্রাট পাত্রীদের ফার্সী 
শেখাবার জন্য একজন অল্পবয়স্ক শিক্ষককে নিযুক্ত করলেন (৯) । 
এ'র শিক্ষকতার গুণে রুডল্ফ. অল্পকালের মধ্যেই ফার্সী ভাষায় 
বাতপন্ন হয়ে উঠলেন । পাত্রীর খুব কম সময়েই ফাসীভাষ। 
আয়ত্ত করতে পেরেছেন দেখে সম্রাটের সভাসদরা চমৎকৃত 
হলেন। ফাসা খুব স্থুন্দর ভাষা, দর্শন ও ধর্মবিষয়ক আলোচনা 
ও লেখাপড়ার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী । পাত্রীমিশনের অন্যতম 
সদস্য ছিলেন ফ্রান্সিস হেনরিকুয়েজ ; তিনি ছিলেন জাতিতে 
পারসিক, অধুজ শহরের অধিবাসী । ইসলাম থেকে ধর্মান্তরিত 


* পাত্রীদের ফার্সী শেখাবার জন্য খা'কে নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি 
হচ্ছেন ইতিহাস বিখ্যাত ০০৪ ফজন। তখন তা"র ৰয়স 
ত্রিশ বছর। 
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হয়ে তিনি খুান হয়েছিলেন । দীর্ঘকাল অনভ্যাসের ফলে 
তিনি মাতৃভাষা ভুলে গিয়েছিলেন। তিনিও নবোদ্যমে ফার্সী 
শিখলেন। রুডল্‌ফের ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ সকলের প্রশংস 
অর্জন করলো এই কারণে যে তিনি বিদেশী এবং ফারসী ভাষার সঙ্গে 
ভার কোনদিনই পরিচয় ছিলন1। তার ফার্সী উচ্চারণে যে বিদেশী 
ভঙ্গি প্রকাশ পেতো, তা'ও সকলেই বেশ খুনী হয়ে উপভোগ 
করতো । ফার্সা ভাষ। আয়ত্ত হওয়ার পর পাত্রীরা এই ভাষায় 
বাইবেলের অনুবাদ করতে শুরু করলেন। বাইবেল থেকে বাছাই 
ক'রে কয়েকটি অনুচ্ছেদ তা'রা প্রথমেই অনুবাদ করলেন ; 
মুসলমান মোল্লা-মৌলবীরা' প্রধানতঃ এইসব অংশের বিষয় নিয়েই 
তর্ক ক'রে থাকেন । পাত্রীরা সেইসব অংশের অনুবাদ ও তৎসহ 
নিজেদের ব্যাখা। ও ভাষ্য সংযোজিত ক'রে সম্রাটের হাতে তুলে 
দিলেন। তা'রা আকবরকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি অবসর 
সময় এ অংশগুলি পাঠ ক'রে বাইবেলের পবিত্র ভাবরাশি সম্যক্‌ 
হৃদয়জম করতে পারেন এবং ধর্মান্ধ মোল্লারা যখন বাইবেলের 
বিরুদ্ধতা করবে তখন যেন তাদের নিরস্ত করতে পারেন (*)। 


* এই পাদ্্রীরা কি রকম অগ্রবার্দ কবেছিল তা» আমরা জানিনে। 
তবে, ফাসাঁতে বাইবেলের অন্ঠব।দ তারাই প্রথম কবেন নি। 
8985027 প্রণীত 91019 11155519117 গ্রন্থ এই সুত্রে 
দরষ্টব্য । ৮২৮ খুষ্টান্দে জনৈক ইহুদী কর্তৃক বাইবেলের প্রথম 
ফার্সাঁ অন্বাদ হয়েছিল। ১৫৪৫ খুষ্টাবে তা” কন্স্টার্টিনোপ লে 
মুদ্রিত হয়। পাদ্রী মিশনেব অগ্তবাদ্দ আকববের মনঃপৃত হয় নিঃ 
কেননা, তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ অবাদের জন্য গোয়াতে অম্ররোধ করেশ- 
ছিলেন। সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার্সের জনৈক আসম্মীয় জোরাম্জেভিয়ার 
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মুসলমান উলেমাদের সঙ্গে পাত্রীদের প্রায়ই ধর্মীয় 
আলোচনা হোত। খুষ্টধর্মের শ্রিত্, ঈশ্বরের প্রেরিত পুত্র যিনি 
ঈশ্ববত্ব লাভ করেছিলেন, তার মৃত্যু, মহম্মদ, কোরাণ, শেষ 
বিচারের দিন, যীশুর কবর থেকে উত্থান এবং অন্যান্ত ধর্মীয় 
ও দার্শনিক বিষয় সমূহই ধর্মালোচনা ও তর্কের উপাদান 
ছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহে পাড্রীরা বাইবেল হাতে নিয়ে হ্বলন্ত 
চিতায় প্রবেশ করে ধর্মপুস্তকের মাহাত্ম্য প্রমাণ করুন। -__ 
মোল্লারা অবিরত এই দাবী করতেন । এই দাবীর একমাত্র 
উদ্দেশ্ট ছিল পাড্রীদের জান্ত পুড়িয়ে মারা । কারণ, তর্কে 
যাঁদের পরাস্ত কবা যায় না, তা'দের বধ করতে পারলেই 
তো৷ আপদ চুকে যায় (*)। মহম্মদ ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বাদান্ু- 
বাদে প্রবৃত্ত হ'তে শিষ্য ও অনুগামীদের নিষেধ করেছিলেন । 


€ 


শম্পা পল 





পপ লা 


এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন । ১৫৯৮ খুষ্টাব্দে জনৈক আর্মেনিয়ণি 
ভেবোম জেভিযাঁরকে ফাসীঁ সংগ্ষধণ বাইবেলে কপি অন্তবাদ 
করেব সহায়ক হবে ব'লে দিয়েছিলেন । জেবোম অন্তবার্দের 
সঙ্গে যুব জাবনী, খুষ্টিয কিছ্বদন্তী, উপাখ্যান প্রভৃতিও সংযোজিত 
কবেন। অনিশ্বাসা এবং ছেলেম।নিষী গল্প 281016ৎ৭ সমুশিত এই 
অন্তবার্দ ১৬০২ খুষ্টান্দে আকববকে উশহাব দেওয়া হয়। এই 
সব আজগুবী গল্প শুনে আকবব কৌতুক অন্ভব কবেছিলেন । 
শোনা যায়, নাদির শাহও বাইবেলের একটি কপি উহা পেয়ে 
এবং তাঁকে তা” পড়ে শোনানো হলে প্রঠর হেসেছিলেন। 
জেবোম জেভিয়ার যদ্দি নিজের পাগ্রিত্য না দেখিয়ে বাইবেলের 
যথাধথ অনুবাদ করতেন তা” হলে হয়তো আকবর বাইবেলকে 
হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন ন]। 


* শক্ষরাচাবৰ লাঠিয়াল অনুচর নিয়ে ভারতের তৎকালীন পণ্ডিত 
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মুসলমানদের ক্রোধের আরও একটি কারণ ছিল : পাত্রীর 
তর্কের সময় যথাসম্ভব কোরাণের উধুতি দিয়েই নিজেদের 
বক্তব্য ও মতবাদ প্রতিষ্টা করতেন। নিজেদের অস্ত্রেই পরাভূত 
হতেন, তাই ধর্মান্ধ মোল্লাদের ভ্রুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কী 
উপায় ছিল। সম্রাটের সভাসদদের মধ্যে শ্রেইট পণ্ডিত ছিলেন 
আবুল ফজল; পাড্রীদের তিনি ফাসীঁ শেখাতেন। তিনি 
মোটেই ধর্মান্ধ ছিলেন না। তিনি সর্ধদাই পাদ্রীদের পক্ষ 
সমর্থন করতেন। পাড্রীবা কোবাণ থেকে যে সব উধৃতি 
দিতেন, প্রকৃতই তা' কোরাণে আছে কি না, এনিয়ে মাঝে 
মাঝে প্রশ্ন উঠত। মোল্লা মৌলবীদের প্রতিবাদ ও প্রশ্ন শেষ 
হওয়া পর্যন্ত আবুল ফজল (১৪) নিঃশব্দে অপেক্ষা করতেন ।, 
কা'রও প্রশ্ন ও প্রতিবাদে বাধা দিতেন না। আবুল ফজল 
লক্ষ্য করেছিলেন যে ধর্মালোচনার আগে পান্রীরা কোরাণ 
ও বাইবেল খুব ভালো করেই অধায়ন ক'রে আসতেন। 
পাদ্রীদের উধৃতিতে কোন ভূল থাকতো না। এ সত্য আবুল 
ফজলের অজ্ঞাত ছিল না। 

আকবর নিজেই পার্রীদের পক্ষ নিতেন। স্থযোগ 
পেলেই তিনি সর্বসমক্ষে পাদ্রীদের পাগ্ডিত্য ও ধর্মজ্ঞানের 
প্রসংশা করতেন। এক এক সময় পাত্রীরা এতে লজ্জিত 
হতেন। এহিক বিষয়ে পার্রীদের উদাসীনতা এবং 
আন্তরিকতা ও শুচিবোধ সম্রাটকে সবিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। 


সমাজকে পব্স্ত করেছিলেন। গরিষ্ায় পুরীর অদূবে দয়া নদীর 
তীরে বৈষ্ব পণ্ডিতদের তিনি “তর্কযুদ্ধে এমন পরাজিত কবেন 
যে তা'দেব প্রাণহীন দেহ চিতায় তন্নীভূত করতে হয়েছিল। 
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তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন যে পাধিব ভোগস্থখ বর্জন 
ক'রে ঈশ্বরের আরাধনাতেই জীবন কাটিয়ে দ্রিতে তা'র খুবই 
ইচ্ছা । এঁহিক ভোগন্থখ, স্ত্রী ও সন্তান এবং বিত্ত বৈভব 
ত্যাগ ক'রে যে ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারে, ঈশ্বর তা'কে 
করুণা করেন। সম্রাট নিজেই এই কথা বলেছেন। পাত্রীদের 
উপর তা"র শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এতটা গভীর হয়েছিল যে তা'র 
দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের গৃহ শিক্ষকরূপে পাত্রীদের নিযুক্ত করলেন (৯) 
এর আগে মুরাদ আবুল ফজলের কাছে পড়াশুনা করতো । 
পাড্রীদের সততায় সম্রাট এতট1 বিশ্বাস করতেন যে তারা 
যাতে দীন দপিদ্রদের যথেচ্ছ দান করতে পারেন তজ্জন্ত তাদের 
হাতে প্রচুর মুদ্রা দেওয়ার জন্য খাজাঁঞ্চীকে আদেশ দিয়েছিলেন । 
পার্রীরা খুপী হয়েই মুরাদের শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, 
কিন্ত 'রাজকোষ বা অন্য কারও থেকে টাকাকডি নিতেন ন1। 
সামান্; খাছ্য ও অল্প কযেকটি জামাকাপড় ছাড়া অন্য কিছুই 
পাত্রীর সম্রাটের নিকট গ্রহণ করেন নি। যেশুইট পাদ্রীদের 
প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে মানুষকে শিক্ষার আলোক দেওয়া । 
পাত্রীর! মুবাদর এবং সম্রাটের নিবৰাচিত আরও কয়েকটি ছেলেকে 
নিয়ে নিয়মিত ক্লাস করতেন। প্রত্যেক দিন ক্লাস শুরু হওয়ার 
আগে মাতা মেরী ও যীশুর নাম তক্তিভরে সমবেত কণ্ে 
উচ্চারণ করা হোত। তারপর নিজ নিজ কপালে আঙুল 
দিয়ে ক্রশচিহ্ন দিয়ে খুষ্টের প্রতিকৃতিকে প্রণাম করা হোত। 


* আইন-ই-আকবরীতে লেখ! আছে /য মুর।দকে খষ্টধর্ম বিষযে জ্ঞান- 
লাভের উদ্দেশে, আকবর তাকে পাত্রীদ্দের নিকট পড়াশুনা 
করতে আদেশ দিয়েছিলেন । ০ 
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মুরাদেব জম্ম হয় ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুন তারিখে। 
ফতেপুরসিক্রির পার্বত্য অঞ্চলে জম্ম হয়েছিল বলে তা'কে 
“পাহাড়ী” ব'লে ডাকা হয়। মুরাদের গৃহশিক্ষক আগে ছিলেন 
ফৈজী। তারপর আবুল ফজল । মুরাদের যখন দ্রশ বছর বয়স 
তখন তাকে পাড্রীদেব হাতে দেওয়া হোল। মুরাদ খুব মেধাবী 
ছিল। পার্রীদের শিক্ষকতার গুণে সে অল্পকালের ভিতরই বেশ 
উন্নতি দেখাতে পারলে।। তিন মাসের মধ্যেই তা*র হাতের 
লেখা শিক্ষকের মুতাই হোল। সম্রাট প্রতাহ মুরাদের কাছে 
দিনের পড়া জিজ্ঞাসা করতেন, সেও গড় গড় ক'রে তা” আবৃত্তি 
করতো।। সম্রাট যদিও ছেলেদের প্রতি খুবই ন্নেহশীল ছিলেন, 
তথাপি, সামান্য ক্রুটি বেয়াদপী ও অপরাধ ক্ষমা করতেন না; 
চড চাপড় ও অন্যান্য দৈহিক শাস্তি দিতে দ্বিধা করতেন না। 
পাত্রীদেরও বলতেন যেন ছেলেদের প্রয়োজন বোধেই মারধোর 
করেন। কিন্তু পতুগীজদের রীতি হচ্ছে এই যে একমাত্র 
পিতামাতা ব্যতীত অন্য কেহ রাজপুত্রদের গায়ে হাত তুলতে 
পারে না। পাড্রীরাও মুরাদ ও তা'র ভাইদের এবং অন্যান্য 
শিক্ষার্থী বালকদের কাউকে কখনও কোন শারীরিক শাস্তি 
দেন নি। ফলে, রাজপুত্ররা পাত্রীদের সঙ্গে বিশেষ সম্ভ্রম ও 
প্রীতিপুর্ণ বাবহার করতো । 

খৃপ্টিয় উপদেশ সম্বলিত একটি পুস্তিকা থেকে খুষ্ধমের 
তত্ব সরলভাবে শেখানো হোত । তাদের একটি খাতায় তা' 
লেখা থাকতো! । মুরাদ খুব বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিল, তার 
'ব্যবহারও ছিল প্রশংসনীয় । সব দিক দিয়ে বিচার ক'রে 
দেখলে তাকে যেকোনও ইয়োরোপীয় রাজপুত্রের তুলনায় 
নীচু স্তরের বল! যায়ু না। শিক্ষকদের প্রতি বিনয়ী, --এক 
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এক সময় দেখা যেত সে শিক্ষকদের ওশ্ের উত্তরে চোখ 
তুলে কথা বলতো৷ না। তিন মাসেব মধোই সে লিখতে 
পডতে শিখলো । তা'র হাতের লেখা হুন্দর হোল। পড়া- 
শুনায় আর উন্নতি দেখে সম্রাট খুব খুসী হলেন। পিতার 
নিকট উৎসাহ পেয়ে সে আরও বেশি মনোযোগী হয়ে উঠলো । 

আগেই লিখেছি, মুসলমান উলেমাদের শ্রেষ্ঠ ছিলেন 
শাহ আবুল ফজল। পত্রাটের প্রধান মন্ত্রীত ভিচলন তিনি । 
পাদ্রীদেব সঙ্গে তিনি খুব শুদ্ধ বাপহাব করতেন । পাড্রীদের 
প্রতি সমাটেব সঙ্ছদয়তার অন্থাতম কাবধণ যে আবুল ফজলের 
পা্রীদের প্রতি জঙ্ুড়ুপ মনোভাব, তাতে সন্দেহ নেই। 
তার পিঠা নাম “শখ আবারক (*)। ধনগ্রন্ক পাঠ ও শুগবহ 
চন্তার [ভান প্রায় সবক্ষণ অতিবাতিত করতেন। ধমন্ধি 
মোগ্সাদের মতো কোরাণ ও মহম্মদের কথা নিয়ে বাগববতগ্ডা 
করতেন না। তার প্রত্তোকটি ছেলেই পিতার পদাঙ্ক অগ্থুসরণ 
করেছিল। তিনি প্রকান্যেই শ্বীকার কধতেন যে কোরাণে 
আনক পবম্পণ বিরোধী এবং অধমীয় উক্তি আছে। খ্ুষ্টধমে 
তা'র সহানুভূতি লক্ষা ক'রে পা্রীরা চমতকৃত হ'ন। তিনিও 
সম্রাটের ন্যায়ই বাইবেল হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে ও 
চুম্বন কবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন । সম্্রাটর নিকট একান্তে 
পাও্রীদের পক্ষ নশিরে তিনি অতনক কথা বলতেন । পাড্রীবা 
প্রতি শনিবার (১৫) মুললমানদের সঙ্গে ধ্মীলোচনা করতেন ()। 





+ ১৫০৩-_-৯৩ | 
শেখ, টৈয়দ, উলেমা ও আমীব,এই চাৰব আ্েণীর মুসলমানই 
আক্ববেব সাপ্তাহিক ধঙ্সভায় যোগি দিতেন। ইবাদৎ্খানায় 
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সম্রাট জালালুদ্দীন আকনরও সেই সব আলোচনায় যোগ 
দ্রিতেন (১৬)। বাংলাদেশের স্থবাদার মুজাফফর খা তুরবতী 
বিক্রোী পাঠানদের হাতে বন্দী হয়ে নিধাতনে নিহত হওয়ার 
সংবাদ পেয়ে সম্রাট কিছুদিন ধর্নালোচনায় নিয়মিত আসতেন 
না। তিনি শীঘ্রই খুঈধর্স গ্রহণ করবেন, রাজধানীতে এই 
গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল; ধম্নালোচনায় নিয়মিত যোগদান 
স্থগিত রাখার এও একটা কারণ ছিল। এতে পাত্রীদের 
কিছুটা স্থবিধা হোল; তা'রা বাইবেল ফাসী ভাষায় অনুবাদ 
কবার সময় বেশি ক'রে পেলেন। সম্রাট এই অনুবাদ 
মুসলমান পণ্ডিতদের সমক্ষে পড়ে' শোনাতে বলতেন । এর ফলে 
ঈশ্বরের প্রেরিত পুত্র যীশু সম্পর্কে আলোচনার স্থযোগ বেশি 
পাওয়া গেল। তা" আবিঙাব ও মানবজন্ম গ্রহণের উদ্দেশ্য 
নিয়ে পাড্রীরা বিশদ আলোচনা করছেন। এই আলোচনায় 
আবুল ফজল সবিশেষ প্রভাবান্থিত হ'ন। প্রভু যীশুর নরদেহ 
ধারণের উদ্দেশ্য ও জন্মকালীন দৈব লক্ষণসমূহ তিনি এমন 
প্রাঞ্তল ভাবে বর্ণনা করতে পারতেন যে পান্রীরা খুবই বিশ্মিত 
হয়েছিলেন । প্রভু যীশুর মৃত্যুর বর্ণনা শুনে মুসলমানদের 
অনেকেই এমন অভিভূত হয়ে পড়তো যে বলার নয়। এরাও 
আবুল ফজলের মতোই প্রভু যীশুর হত্যার কাহিনী হুবহু 
পুনরুক্তি করতে পারতেন । কিন্তু, প্রতুর আস্তরিকতা, মানব- 
প্রেম ও দয়াগুণের দ্বারা যে তা'র! অভিভূত হয়েছিলেন, তা, 
বল! যায় না। তবে, আবুল কজল বলতেন যে পাড্রীদের 


প্রতি বৃহস্পতিবার যে ধর্মভা বসতো, এই আলোচনাচক্র সে?টি 
নয়ু। শনিবাবেক বৈঠক ছিল শুধু খুষ্টের জীবনী ও বাণী সম্পর্কে । 


৯ 


উপাসনা কক্ছে প্রবেশ করা মাত্রই তার মন একেবারেই শান্ত 
হয়ে যেত। 

পাদ্রীদের প্রতি সমা্টের অসামান্য অন্থুরাগই উভয় 
পক্ষের মধ্যে ঘন ঘন সাক্ষাতের অন্তরায় হয়েছিল। দরবারের 
অনেকেই পাদ্রীদের সঙ্গে সম্রাটের অন্তরঙ্গতা পছন্দ করতো 
না। সম্াটও তা" জানতেন। তিনি ইচ্ছা করেই পাড্রীদের 
সঙ্গে দেখাশোনা কমিয়ে দিয়েছিলেন । পাদ্রীরা তাদের বাসস্থান 
সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব করলেন। প্রাসাদ-প্রাচীরের বাঈরে 
লাগোয়। একটি বাড়ী ছিল; পাদ্রীরা এই বাঢীতে উঠলেন। 
এই বাড়ীতে সম্রাটের পরিবারস্থ সকলের প্রয়োজনীয় আতর, 
গন্ধদ্রব্য ও প্রসাধন সামগ্রী রাখা হোত। পাদ্রীদ্ের বাবহারের 
জন্য এই বাড়ীতে কৌচ প্রভৃতির ব্যবস্থা হোল। বড়দিন 
সমাগত হ'লে যীশুব হ্ুন্মকালীন পরিবেশের দৃশ্যাবলীর অনু- 
করনে প্রার্থনা কক্ষটি সাজানে। হোল। কয়েকজন অন্তরঙ্গ 
আমাত্যকে নিয়ে আকবর বডদিনের পুবদিন সন্ধাব সময় 
প্রার্থনা বক্ষে প্রবেশ করলেন। যীশুর জন্মকালীন পরিবেশের 
বর্ণনা যেবপ শুনেছিলেন তা' চাক্ষুব ক'রে তিনি খুবই প্রীতি 
লাভ করংলেন। প্রত্যেকটি দ্রব্য তিনি ছুঁয়ে ছু'মে তারিফ 
করলেন । 

উপস্থিত সকলেব খুশ. মেজাজের স্থযোগ নিয়ে রুডল্ফ 
কোরাণে উল্লিখিত ছুইটি পরম্পর বিরোধী উক্তির স্থসম্মত 
ব্যাখ্যার জন্য উলেমাদের অনুরোধ করলেন । একটি উক্তি 
হচ্ছে যে খুষ্টকে ইন্ুদীরা সত্য সত্তাই বধ করে নি; অপর 
বয়ানটিতে বলা হয়েছে যে যীশুর আবির্ভাব, তিরোধান ও 
পুনরুথানে ঈশ্বরের করুণ! প্রকট, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সে সব 


৯৩) 


সম্ভবিত হয়েছে । পাদ্রীরা বললেন, তা" সমস্তা ছাড়ায় £ 
যীশুকে যদ্দি বধ করাই হয় নি, তবে তা'র মৃত্যুর কথা উঠলো 
কেন? ঘযর্দি তা'র মৃত্াই না হয়ে থাকে তবে পুনরুত্থান হলো 
কী ক'রে? পুনরুখান যদ্দি না হয়েই থাকে তাহলে ঈশ্বরের 
উক্তি মিথা। ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। মার যদি স্বীকার করা 
হয় যে যীশু কবর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, তা'হ'লে নিশ্চয়ই 
কিছু সময় তিনি মৃত্ত ছিলেন। যীশুর মৃত হয়েছিল এই 
কথা মেনে নিলে কোরাণের উক্তির সঙ্গতি হয় না। কারণ, 
একটি বয়ানে তা'র মৃত্তা হয়েছিল খলা হয়েছে, অপর এক 
বয়ানে তা'র বিপরীত কথা লেখ! হয়েছ । তা” হ'লে বলতে 
হয় যে মহম্মদের উক্তি বলে কোরাণে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা' 
মিথ্যা; স্বীকার করতে হয় যে যীশুকে নয়, অন্য কাউকে হত্যা! 
করা হয়েছিল। এই পরম্পর বিরোধী উক্তি যিনি করেছেন, 
তাকে পয়গম্বর বলা যায় নাঁ। 

মোল্লা-মৌলবীরা রুডল্‌ফের যুক্তির কোনও সৃত্তর দিতে 
পারলেন না। অল্কোরাণ ও তা'র অনেক ব্যাখ্যা পূর্ণ পথি 
ঘেটেও রুঙ্ল্ফের যুক্তি খণ্ডনের কোনও উপায় বের করতে 
পারলেন না। উপরন্তু কোরাণের অংশ বিশেষ উল্লেখ ক'রে 
রুডল্ফ. মোল্লাদের মুখের উপরই বললেন যে অস্বাভাবিক ও 
ঘ্বণয এক আচরণের অনুমতি এতে দেওয়া হয়েছে । কেতাব খুলে 
দেখা গেল যে রুডল্ফের অভিযোগ সত্য। মুসলমানরা লজ্জায় 
লাল হয়ে উঠালেন। অনেকেই এই বয়েত পাঠ কারে আশ্চর্য 
হলেন; কেহ বললেন যে কোরাণের উল্লিখত বিষয়র পধা- 
লোচন। করা অনাবগ্ক | রুডল্ফ বললেন যে উল্লিখিত অংশটিকে 
ভাষার মারপা্যাচ বলে মনে করার কোনই হেতু নাই, কারণ 


১১, 


যে অস্বাভাবিক কর্মের নির্দেশ দেওয়া আছে, তা" সরল বাক্যেই 
লেখা হয়েছে । “এই কামান্ধতা যেখানে ধরমীয় প্রশ্রয় পায় 
সেখানে প্রকৃত শান্তি সম্ভব হতে পারে না” এই কথা 
ব'লে রুডল্ফ তা"র সেদিনের বক্তব্য শেষ করলেন । | 

এ দ্রিনই সন্ধ্যার সময় সম্রাট তার ছেলেনদর প্রার্থনা 
কক্ষের উৎসব সজ্ভজা দেখতে পাঠিয়েছিলেন । 


পাত্রীর তাদের চ্যাপেলে” মাতা মেবীর একটি পুর্ণাবয়ব 
মুতি প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। এই মুন্তিটির সৌন্দর্য-খাতি অনেক 
দুব অবধি ছড়িয়ে পড়েছিল । মুসলমান ও হিন্দু, উত্য ধমেরই 
লোক' দলে ধলে এসে মু্িটি দেখতো, এবং উচ্ছসিন প্রশংসা 
করতো! । খুষ্টানদেব মধো যা'্রা ইয়োবোপে ঘযেশুইট ধমমতের 
বিরোধীতা করতো, দেব চেয়ে এই মুসলমান ও হিন্দু 
দর্শকরা অনেক উন্নত ছিল : এবা মা৩। মেবীর মুততির সামনে 
আকাশে বাত প্রসারিত ক"রে প্রার্থনাব ভঙ্গিতে সম্ভ্রম প্রকাশ 
করতো । 

আকবর পাদ্রীদের জ্ঞান ও বিচক্ষণতাব জন্য বিশেষ 
সমীহ করঙেন। পাছে তভীা'র সমীহবোধের গুরুত্ব না থাকে, 
সেই উদ্দেশ্যে পাদ্রীরা সম্রাটের দোষ ক্রটিরও উল্লেখ ক'বে 
তা"কে সদ্বহদ্ধি প্রণোদিত করার চেষ্টা করতেন । আধাত্মিক 
বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সম্রাটের দীর্ঘন্ূত্রিতার সমালোচন1! করতে 
পাড্রীরা কখনই দ্বিধা করতেন নাঁ। অবশ্য সম্রাটের মনের 
অবস্থা বুঝেই যতোটা সম্ভব সবিনয়ে তা' নিবেদন করতেন | 


৯৫ 


মানুষে-পশুতে লড়াই দেখা সম্াঃটর অন্যতম বাসন ছিল। 
এ রকম একটি লড়াঈ দ্রেখার আমন্ত্রণ পাদ্রীবা দৃঢম্থরে প্রত্যা- 
খ্যান কবেন। সম্রাট গীডাপীি ক্পলেন না । কিন্ত পাড়ীদের 
নিকট তা'র আমন্ত্রণ প্রত্যাখানেব কাৰণ জানতে চাইলেন । 
পাড্রীব তার উন্তবে জানালেন যে মানুষ ও পশুডব লড়াই, অথবা 
মানুষ হত্য(ব যে কোনও দৃশ্য দেখা বা তদ্দিষষে উৎসাহবোধ 
খশীয় ধর্মাশক্ষাব প্রতিফুল। ক্ষুধাত হিংস্র পশুৰ সামনে অসহায় 
বন্দীকে এগিয়ে দেওয়াকে পাড্রীরা জঘন্য £নতিক অপবাধ 
বালে মনে করেন। সম্রাট যদি সঠ্য সত্যই মানুষ ও ভিত 
পশুব লড়াই দেখে ঝুরি পেত চান, ৩বে বেন তিনি রশ্দীদের 
ভেোতা কোয়াল, ঢাল এবং বক্ষাবরূণ হুসজ্জিত কবেন। যাতে 
তা"বা হিংস্র পশুব তীক্ষ্ম নখপ ও দাত থেকে আসশ্রবক্ষা কবতে 
পাবে। ভে তা তধোয়াল দিযে পওকে বধ বাব সুযোগ 
থেকে বন্দীকে খরঞ্চ ন্ট কধলে সাহস ও শক্তিৰ পবীক্ষা সত্যই 
উপভোগ্য তবে । কোনও পক্ষেবই প্রাণহানিব সঙ্গাবন। থাকবে 
না। সম্রাট এই প্রস্তাবের সাবনন্তা স্বীকার ববলেন (*) এবং 
খু্টধর্মে দযাব স্থান অতি উচু দেখে আনন্দিত হলেন। 


শী কপ আস আপ সপ 





* আঁহংসাষ পূণপিশ্গ।স স্থাপন কবাল শব সমাট অশোক প্রাস।দেব 
পাকশালাষ নূক্ুট মাংস বান্না পন্ধ কপেছিলেন | খুষ্টীয ধর্ে 
“জাবে ধমা শীতিব স্থ/ণ অতি উই, আকবখব এই কথা মেনে 
পে €যাব 1ব 819801৭101 এব সড়াই বন্ধ কবেছিলেন) _মোন্সাবেট 
তা" লেখেন সি, হতিহ|সেও ত|” বলে না। 


৯৬ 


সমসামনিক ঘটনা 

ব্রাক্মণদের এক অদ্ভুত প্রথা পাড্রীরা লক্ষ্য করেছিলেন । 
ত্রাহ্মণ-বিধবাদের সগ্যমূত স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় দাহ করে 
মারা হয়। এইরূপ একটি সহমরণ প্রতাক্ষ করার জন্য আকবর 
পাদ্রীদের আমন্ত্রণ করলেন (*)। পাড্রীরা এ প্রথা সম্পর্কে 
আগে কিছুই জানতেন না। তা'রা সতীদাহেব স্থানে উপস্থিত 
হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন । মর্মীস্তিক ও বিমর্বকৰ এই 
নিদারুণ ঘটন1 দেখে রুডল্ফ সর্বসমক্ষেই সম্াটকে এই বীভৎস 
দাহ প্রথা দেখার জন্য তিরস্কাব করলেন । অসহায় সগ্ভ বিধবার 
কোনও স্বাধীন চিন্তার অবকাশ নেই ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
আফিম বা ধুতুরার বীজ খাইয়ে অটৈতন্ত ক'বে তা'দের চিতায় 
তুলে দেওয়া হয়। যদি কোনও বিধবা জ্ঞান ফিরে পেয়ে চিতা 
থেকে স'বে আসার চেইা কবে তবে তাকে লম্বা বাশ দিয়ে 
চিত।ব উপব চেপে রাখা হয়ঃ যেন তা" প্রাণ বাচানোর ক্ষমত! 
না থাকে । রুডল্ফের তিরস্কার অনেকেই শুনতে পেয়েছিলেন 
এবং উপস্থিত সকলেই তা'তে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু 


* আইন-ই-আকববী বা অন্য কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থে আকৰব সতীঙাহ 
দেখেছিলেন, ৰা দেখাব জন্য কাউকে অন্ভবোধ কবেছিলেন, এবকম 
উল্লেখ নেই। আকবব সতীদীহ প্রথা সমর্থন কবতেন না, কিন্ত 
আঁইনেব ছারা এই প্রথার অবসান ঘটাবাব প্রধাস তিনি কবেন 
নি, কাবণ তা'ব আশঙ্কা ছিল যে তা*ব ফলে হিন্ুবা ধর্মে হস্তক্ষেপ 
করা হচ্ছে ব'লে বিক্ষুব্ধ হবে। আওরঙ্গজেব সতীম্নীহ প্রথ।ব 
বিরদ্ধে নিষেধাজ জারী করেছিলেন, কিন্ত তা কাগজে কলমেই 
নিৰদ্ধ ছিল, কোনও সুবেদার তার গ্রযোগ করতে সাহস পায় নি। 
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সম্রাটের সামনে কেউ বিক্ষাভ দেখায় নি। এই ঘটনার পরে 
গ্রাসাণের প্রধান কর্মচারী রাজ! ভগবান দাস আর কোনও 
দিন পাঁদ্রীদের সতীদাহ দেখার জন্তা অনুরোধ করেন নি। 
হিন্দু'দর ধর্মসংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে সমাটকে পরামর্শ 
দেওয়ার সর্বোচ্চ অধিকার ছিল রাজা ভগবান দাসের । 

পার্রীরা একদিন দেখলেন যে নঈচরিত্র একদল পুরুষ 
স্ত্রীলোকের মতো সাজ পোষাক পরে মেয়েলি ঢঙ-এ নাচ.ছে। 
সম্রাট এই ধরনের কুরুচিপূর্ণ আমোদআহলাদে খুন উৎসাহ দ্রেখা- 
তেন। আকবরেব মতো একজন সং ও বিবেচক সম্রাট ধী ক'রে যে 
এই সব জঘন্য মানুষের প্রগল্ভতা সহা করুত পাবেন, তা' 
তারা বুঝ উগতে পারেন নি। ফতেপুব থেকে পার্রীরা এদের 
বিতাড়িত করাব জন্য সম্রাটকে অনুবোধ করলেন । পয়গশ্বরের 
বাণী উধৃত ক'রে পান্রীরা বললেন, সং যা'রা তা'দের যেন 
সততা ও পবিত্রতার জন্য ছুরভাগ পোহাতে না হয়। সম্রাট 
এই বিদ্রপাত্মক মন্তরবো হেসে উঠলেন। বললেন ঘে তিনি 
এ বিষয়ে চিন্ত! করবেন । 

আকবরের ছুই ছেলে, সেলিম এবং ডানিয়েল, দুইজন 
বৃদ্ধ মুসলমানের নিকটও লেখাপড়। শিখতো | এই বৃদ্ধদের বিষ্া- 
বুদ্ধি বা পাণগ্ডিত্য বিশেষ ছিল না, কিন্তু মোল্প।দের মতোই ধর্মান্ধ 
ছিল। পার্রীবা সআরাটপুত্রদের এদেব নিট থেকে সরিয়ে আনার 
প্রস্তাব করলেন। সম্রাট ধৈর্য সহকারে উাদের বক্তব্য শুনলেন । 
নললেন যে তা'র পিতা ও পিতামহের রাজহরকালীন ইতিহাসই 
এ বুদ্ধ শিক্ষক দুইজন পড়াবেন। সম্রাট পুত্ররা ঠা'দের কাছে 
অন্য কোনও বিষয় পড়বে না। 

পাত্রীরা মাকররে দয়ালুষ্ঠাপপ অনেক নিদর্শন পেয়ে- 
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ছিলেন । ধর্মাচরণে দীর্ঘমূত্রী মনোভাব সম্পর্কে রড.লফ সম্াটকে 
যে তিরস্কার করেছিলেন তা'তে তিনি ক্ষুদ্ধ হন নি। নিজের 
তুর্বলতণ স্বীকার করতে সআরাট কুষ্ঠিত হতেন না। পাত্রীরা যখন 
তা'দের টুপি খুলে সঙ্মাটকে অভিবাদন জানাতেন, সম্রাট সম্মিত 
মুখে প্রত্যভিবাদন করতেন। খুষ্টিয় রীতি অনুযায়ী কখনও 
মাথা খোলা রাখতে নেই | সেই তথ্য আকবরের জানা ছিল ; 
তিনি তা'র সামনে থাকার সময় পান্দ্রীদের টুগী প'রে থাকার 
অনুমতি দিয়েছিলেন। দরবারের কোনও আলোচনাই পাডীদের 
উপস্থিতিতে নিষিদ্ধ ছিল না। সম্রাট ঘ্দি কোথাও নিভতে 
অবস্থান করতেন, পাদ্রীরা সেখানে বিনা বাধাতেই যেতে 
পারতেন। পাড্রীদেব কেহ অসুস্থ হ'লে সম্মাট নিজে গিয়ে 
তাকে দেখে আসতেন । পতুগীজ ভাষায় কুশল পরশ্নাি 
করতছেন। প্রায়ই নিজের খানা টেবিল থেকে পাত্রীদের জন্য 
ভোজাদ্রব্য পাঠিয়ে দিতেন । পাদ্রীবা যেন কোন সময়ই অর্থা- 
ভাবে না পড়েন, সেদিকে তা'র প্রখর দৃষ্টি ছিল। 


পাদ্রীদের প্রতি আকবরের সহ্নদয়তার অন্ঠরূপ বাখা 
হতে লাগলো । রাজধানীতে প্রবল গুজব রটলে৷ যে সম্রাট 
খঈধর্ম গ্রহণ করছেন। সম্রাট নিয়মিত জম্মার নামাজ পড়,তন 
না, রোজা মানতেন না, মহম্মদের কথা উঠলে তিনি রল চিন্তেব 
পরিচয় পিতেন। এতে বহু মুললমানই অসন্তু্ট হতেন, 
বিশেষতঃ খাজা মনসুর (১৭) নামক জনৈক সম্মানিত ওম্বাহ 
বিশেষ মর্মাহত হ'ন। ধর্মগুরুর সম্পর্কে সআটেব অশোভন উক্তি 
সহা করতে না পেরে তিনি গোপনে সম্রাটের বিদ্রোহী ভ্রাতার 
সঙ্গে যোগস্থাপন করেন। আকবরের এই বিদ্রোহী ভ্রাতার 
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নাম মীর্জা মহম্মদ হাকিম, কাবুলস্থিত ভাইস্রয়। ইনি আকবরের 
বৈমাত্র ভাই । ১৫৫৬ খুষ্টাব্দে উজবেগ বিদ্রোহকে উপলক্ষ্য 
করে হাকিমকে সম্রাট করার একটা চক্রান্ত হয়েছিল । পুনরায়, 
১৫৭৯-৮০ খুষ্টাবর্ে আকবর যখন বাংলাদেশে বিদ্রোহ দমনে 
বাস্ত ছিলেন, সেই সময় হাকিমও কাবুলে বিদ্রোহ ঘোষণ। 
করেন। মোল্লাদের সমর্থনেই এই বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়। 
বিদ্রোহী হাকিমের উদ্দেশ্ঠে লিখিত শাহ মনস্বরের একটি 
চিঠি সম্রাটের হাতে পড়ে । তাতে শাহ মন্থর লিখেছেন, 
“অলম্য পবিহাস ক'রে এবং ধর্মের প্রতি অবহেলা না করে 
আপনি, কাফের ও অন্তান্ত অবিশ্বাপীরা পয়গঙ্গরকে যে অব- 
মাননা করছে, তা'র প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ পরিকর হোন। 
ধমচ্যত ভাইএর বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ ঘোষণ1 করেন, তা" হ'লে 
মামাকে ধারা বিশ্বাম করেন, তাদের অনেকেরই সমর্থন আপনি 
পাবেন। আমিই তাদের নেতা । যুদ্ধশুর হ'লে আপনার 
ভ্রাতা আকবর বাদ্‌শাহ আমার হাতেই অথবা আমা অপেক্ষাও 
সহজে ও নিরাপদে কাধ সমাধা করতে সক্ষম এবপ বাক্তির 
হাতে নিহত হবেন। বাদশাহ অনেক আত্মীয় স্বজন আমার 
সঙ্গে যোগ দিয়েছেন । তার মৃত্যু হ'লে একটি রক্তপাতহীন বিপ্লব 
সফল হবে।” মন্স্থুর এই চিঠির কয়েকটি অনুলিপি করিয়ে- 
ছিলেন ; এরই একটি সম্রাটের হাতে পড়ে । সআাটের আদেশে 
শাহ মন্হৃরকে নজরবন্দী রাখা হয়। সম্রাট আকবর হাকিমকে 
পত্রযোগে হু'শিয়ার করে দিলেন যে কোনও বেয়াদপী তিনি 
সহ করবেন না। হাকিম যদি বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি করেন, সম্রাট 
তা'কে পদচ্যুত করতে দ্বিধা করবেন না । একমাস নজরবন্দী 
রাখার পর শাহ, মন্স্ুরকে ছেড়ে দেওয়া হয় । প্রচার কর। হোল 
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যে অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন 
সম্রাট তা' বিবেচনা! করেই তীা'কে মুক্তি দিলেন। যড়যন্ত্রে 
লিপ্ত থাকার সন্দেহে অনেককে সাম্রাজ্যের দূর দূর প্রান্তে বদ্লী 
করা হয়। 

আকবর খুব সাহসী ও সরল চিত্ত ছিলেন। তিনি মনে 
করেছিলেন যে পৃরোক্ত পন্থায় তিনি বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে 
পেরেছেন। তথাপি, এর পর থেকে তিনি সর্বদাই সশস্ত্র 
থাকতেন । এদিকে পাদ্রীদের অবস্থাও খব নিবাপদ ছিল না। 
বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলেও শাহ্‌ মন্ত্র তা'র পুরানো 
অভিসন্ধি ছাড়েন নি। প্রুনরায় তিনি ষডযন্ত্রে লিপ্ত হলেন। 
মীর্জা হাকিমকে উক্কানি দিয়ে আবার তিনি চিঠি দিলেন। 
সেনাবাহিনীর মধোও তিনি অসন্তোষেব বীজ ছড়াতে লাগলেন । 
সম্তরাটও চরের মাবফৎ এই সব সংবাদ পাচ্ছিলেন । 


মুঘল সামারিক সংগঠন 

আকবর এবং তা"র পুর্ববর্তী মুঘল সম্্রাটবা উা"দেব 
পূর্বপুরুষ চেঙ্গিশ খা'র প্রবতিত সৈম্বাহিনী গঠনের পণ্থতিই 
অন্থুদরণ করতেন (১৮)। আকবর এই পদ্ধতির প্রভূত আধুনি- 
কিকবণ কবেন। এক মন্সবদাবী প্রথা বলা হয । সেশানায়ক- 
দেরই মন্সবদাধ বলা হয়। সাধাবণ দণ্টি সৈনিকেব নায়ক হচ্ছে 
সর্বনিম্ন মন্সবদার। এক্শত সৈনিকেব নায়ক ভচ্চে তা'র উপর 
শ্রেণীর মন্সবদাব। তারও উপরে হচ্ছে এক হাজার থেকে দশ 
হাজার সৈন্যে নায়ক মন্সবদার। অধীনস্থ সৈম্তদের বেতন 
দেওয়ার সময় মনসবদারদের প্রদত্ত সংখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। 
সাধারাণত? তা'দের অবিশ্বাস করা হয় নাথ শাহ মন্ম্ুর ছিলেন 
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সম্রাটের অর্থমন্ত্রী। তিনি মনসবদারদের প্রদত্ত সংখ্যায় সন্দিহান 
ছিলেন, এবং তা' সআাটকে অবিশ্বাস করতে পরামর্শ দিতেন। 
শাহ মনস্থর সন্দেহ করতেন যে ভূয়া হিসাব দিয়ে মন্সবদারেরা 
সরকারী অর্থের অপচয় করছে, তা'রা পদাতিক এমন কি গৃহ 
ভূতাদেরও অশ্বারোহী সৈন্য বলে চাপিয়ে দিচ্ছে এবং তা'দের 
নাম ক'রে রাজকোষ থেকে টাকা নিচ্ছে। শাহ্‌ মন্হর নিয়ম 
করলেন যে অশ্বারোহী সৈন্যের নিজ নিজ ঘোড়া নিয়ে বেতনের 
দিন হাজির। দেবে, এবং মীর বকৃশী বা তা*র প্রতিনিধি বেতন 
দেওয়ার ঘোড়ার গায়ে রঙ দাগিয়ে দেবে, যেন একই ঘোড়। 
বারে বারে দেখিয়ে নিজের বেতন ও ঘোড়ার রসদের টাকা 
সৈন্যের না নিতে পারে । হাওলাত ক'রে নিয়ে এসে ঘোড়া 
দেখানে। চলতো না। যদি কোনও অশ্বারোহী সৈন্যের ঘোড়া 
ম'রে যেত তবে ঘোড়ার লেজ কেটে এনে মীর বকৃশীকে দেখাতে 
হোত। সম্রাটের অনুমতি ছাড়া কেহ ঘোড়া কিনতে বা বিক্রয় 
করতে পারতো না। এছাড়া আরও কিছু উপদ্রব চাপিয়ে 
দিয়েছিলেন শাহ মন্সুর। বায়সঙ্কোচের অজুহাতে বেতন ভাতা 
ও রসদের জন্য টাকার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ 
ও বিহারের জায়গীরের মূল্য কমিয়ে দেওয়া হোল এবং এ ছুই 
প্রুদশের সরকারী কর্মচারীদের ভাতার পরিমাণ হাস করা হোল । 
ব্যযুসক্কোচ হবে ব'লে সম্রাট এই সম্প্িত ফর্মানে সই করে- 
ছিলেন । এর ফলে অনেক রাজকন্রচারী ও সৈগ্ঠবাহিনীর একট 
বড়ো অংশ সম্রাটের উপর অসন্ধ্ট হয়ে ওঠে । ও 

শাহ মনস্থর ধুমায়িত অসম্তোষকে স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার 
রূপে গ্রহণ করেন। তিনি এমন সব কথাবার্তা বলতে লাগলেন 
যে সবাই মনে করলো 'ী পুর্বোক্ত ফর্মানজারীতে তার ব্যক্তিগত 
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সমর্থন ছিল না। যেন সম্রাট নিজ ইচ্ছাতেই এ আদেশ জারী 
হয়েছে । দেশময় সম্রাটের বিরুদ্ধ সমালোচন] হতে থাকলো । 
তা'কে “মত্যাচারী বাদৃশাহ” আখ্য। দেওয়ার চেষ্টা হ'তে থাকে । 
অবস্থা এমন হয়ে ওঠে যে সার্জনীন অসন্ভোষকে কেন্দ্র ক'রে 
ধর্ম ও স্বাধীনতার নামে সম্রাটের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার 
সম্তাবনা দেখ। দিল । নান] রকম গুজব ছড়ালো | শেষে একদিন 
পার্রীরা সম্রাটের কাছে গিয়ে জানত চাইলেন যে তিনি তা'দের 
বিদায় দেওয়ার ইচ্ছা কারণ কিনাঁ। কারণ, একটা গুজব 
ছড়িয়েছিল যে সম্রাট খু্টান ধর্মযাজকদের ডেকে এন এখন 
পন্তাচ্ছেন। পাড্রীদের কথা শুনে আকবর বিদ্রপ ক'রে বললেন 
যে পাড্রীরাই বোধ হয় ঘর-সুখো টান অনুভব করছেন । পাদ্রী- 
দের মনোকষ্টেব প্রধান হেতু হোল যেতা'রা ভনেক কষ্ট ও 
অন্থবিধ। স্বীকার ক'রে যে উদ্দেশ্য নিয়ে গোয়া থেকে এত দুরে 
এসে এতর্দিন অপেক্ষা করলেন তা'র সাফল্যের কোন লক্ষণই 
উ্া'রা দেখতে পাচ্ছেন নাঁ। তাদের আশা ছিল যেমআকবর 
থু্টধর্ম গ্রহণ করবেন। সে আশা পূর্ণ হবে বলে তা'রা আর 
মনে করতে পারছিলেন না। 

এই গোলযোগের সময় সম্রাট আকবর শাহ মন্ত্রের 
দ্বিতীয় বারের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন । মীর্জা হাকিমও 
এই স্থুযোগে কাবুলে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্চোগ করেন। 
পনেরো হাজার মূঙ্গাল ঘোড় সওয়ার নিয়ে তিনি সিন্ধু, 
ঝিলম, চেনাব এবং রাভি নদী অতিক্রম ক'রে লাহোরের অভিমুখে 
অগ্রসর হ'ন। সে সময় পাঞ্ডাবের সবাহদার ছিলেন মীর্জা 
ইউস্বফ খা । তিনি রোটাস্‌ দুর্গ (১৯) হৃরক্ষিত ক'রে আত্মরক্ষার 
ব্যবস্থা নিলেন এবং মীর্জা হাকিমের নিট আত্মসমর্পন করতে 
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অদ্বীকার করলেন। মীর্জা হাকিম রোটাস্‌ ছুর্গ আক্রমণ 
করলেন না, পাশ কাটিয়ে গেলেন। রোটাস্‌ দুর্গের পতন 
ঘটানোকে তিনি অযথা শক্তিক্ষয় ব'লে মনে করলেন। মীর্জা 
হাকিম আদেশ দিয়েছিলেন যে তার টসৈন্যেবা যেন জনপাধারণের 
বিরাগ উৎপাদক কোনও কাজ না করে। তিনি যাত্রাপথের 
সবত্র, বিশেষতঃ পাঞ্জাবের জায্গীবদারগণ ও অন্যান্য বিশিশ্ট 
বাক্তিদের বন্ধৃত ও সহায়ত! প্রার্থনা করলেন; কিশু ঠা'ৰ 
অহ্বনে কেহ সাড়া দ্রিল না। মীঙ্জী হাকিম এতে প্রমাদ 
গণদূলন। তা'কে বলা হয়েছিল যে আক্ব,বব বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, দ্িনি এগিয়ে গেলেই সকলের 
সমর্থন পাবেন । এখন বুঝতে পাবলেন যে ভাব প্রপ্ত সংবাদের 
কোন বাস্তব ভিন্তি নেই । এবাধ তা'ৰ ভয় হোল, তিনি 
অনুশোচনা কবুত লাগলেন। তিনি জানতেন যে শাহান্শাহ, 
আকববের ক্ষমতা অসীম। যা'বা মীরা হাকিমকে উত্তেজিত 
কবেছিল, সময়কালে কা'রোই পান্তা পাওয়া গেল না, তা'বা 


সবাই গা' ঢাকা দিয়েছে । 
মীর্জা হাকিম চতুর্দিকে চব পাঠালেন । তা'রা ফিরে 


এসে খবর দিল যে কোথাও কোন উত্তেজনা ব! উৎকণ্ঠার চিহ্ন 
মাত্র তারা দেখতে পায়নি । মীর্জা হাকিমের যুগ্ধযাব্রার স.বাদ 
শাকবর পেয়েছিলেন | কিন্তু প্রত্যাক্রঘণ বা প্রতিরোধের 
কোনও উদ্যোগ না করে তিশি বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনাব প্রস্তাব 
দিয়ে মীর্জী হাকিমের নিকট দৃণ্ত পাগালেন। হাকিমকে 
স্তাকবাক্যে বশীভূত ক'বে রাজধানীব নিকটে এনে ফাদে ফেলা 
ছিল আকবরের উদ্দেশ্য । এদিকে মীর্জা হাকিম সংবাদ পেলেন 
বে আকবর যুদ্ধের ভন্য তে প্রস্তত হচ্ছেন না, বরঞ্চ শিকারের 
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উদ্দেম্টে রাজধানী ছেড়ে রওনা হয়েছেন এবং শিকারের জন্য 
নির্বাচিত স্থানের নিকটে বাদ্‌শাহী তাবু পড়েছে । যুদ্ধের উদ্যোগ 
না ক'রে মৈত্রী আলোচনার প্রস্তাব এবং সঙ্গে সঙ্গেই পশু- 
স্পিকারের আয়োজন, হাকিমের মনে বেশ খটকা লাগলো । 
আনকবরের প্রকৃত মানোভাব মীর্জা হাক্ম বুঝে উঠ ছে পারলেন 
না। তিনি অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় পশ্চাদপসারণ সুরু করলেন । 
চক্রভ'গ। নদীর উপর সেতু নাথাকায় এবং নদী পার হওয়ার 
জন্য নৌকার বন্দোবস্ত করতে না পারায় (*) সৈন্যদের এবং 
নিজোকও সাতার কেটে নদী পার হতে হয় । মাতার জানে? 
না, এমন চারশ' অশ্বারোহী ঘোড়া সমেত ডুব মরে। বিতস্তা 
ও সিন্ধু নদ পার হওয়।র সময়ও অদূনক সৈন্য মারা যায়। 

মীর্জ! হাকিমের দুর্দশা এতেই শেষ হোল না। আকবর 
তার ৰ হুবিশীত বাবহারের শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তত হচ্ছিলেন। 
প্রথমেই তিনি শাহ. মন্হ্বরকে দ্বিতীয়বার বড়যন্ত্রের অভিযোগ 
থেকে নিষ্কৃতি দিলেন । ষড়যন্ত্রের বিন্দু বিসর্গও যে সম্রাট জানতে 
পেরেছেন তা' তা'র কথাবার্তা বা বাবহারে প্রকাশ পেলে না। 
শাহ্‌ মন্ত্র জানালো যে সম্রাট নিছক্‌ সন্দেহের বশেই তা'কে বন্দী 
করেছিলেন, অভিযোগের কোন ভিত্তি না দেখতে না পেয়ে 
তাকে মুক্তি দ্রিলেন। আকবরের অন্য উদেমশ্য ছিল। 
ষড়যন্ত্রীদের নিধন ও বিদ্রোহী ভ্রাতার বিরুদ্ধে অভিযানের 


* সিন্ধু অঞ্চলের যাবতীয় সরকারী কর্মচারীকে আকবর এই নির্দেশ 
দিলেন যে হাকিমকে নদ্দী পার হ্য়ার জন্য কেউ যেন কোনরকম 
সাহায্য না কবেন। আবুল ফজল এই তথ্য দিয়েছেন (রকম্য[ন 
কত অন্তবাক, তৃতীয় খণ্ পৃঃ ৪৯৪)। ০ 
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পরিকল্পনা! নিয়েই তিনি চিন্ত। করছিলেন। তিনি তার নিকট 
আত্মীয় ও বিশ্বস্ত কর্মচারী মীর্জা আজিজ কোকাহুকে (২৭) 
বাংলাদেশের এক বিদ্রোহ দমন করতে পাঠিয়ে দেন। ' তৈমুর লঙ়- 
এর অনুকরণে আদ্ছিজ. কোকাহ. কালে পতাক! নিয়ে () রওন। 
হ'ন, এবং চরস নিষ্ঠুরতায় বিদ্রোহীদের হত্য। করেন। এই সংবাদ 
কাবুলেও প্রচার কর! হয়েছিল। তারপর শুর হোল অভিযান। 
সম্রাটের অভিপ্রায় ছিল না যে নিজের খাশ রাজ্য মধ্যে হাকিমকে 
দমন করবেন, বিপুল পৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি তা? অনায়াসেই 
করতে পারতেন । মীর্জা হ্থাকিম লাহোর অবধি এসেছিলেন। 
সম্রাট স্থির করলেন কাবুলেই হাকিমকে শায়েস্তা করবেন। যদি 
হাকিম পলায়ন করেন, সম্রাট সিন্ধান্ত নিলেন যে তা' হ'লে তাকে 
তাড়া করবেন। 


কাবুল আভিযান 

অভিযানের প্রস্ততি শেষ হচ্য় এলো । একদিন পাত্রীর! 
নিবেদন করলেন যেন সম্রাট তা'দেরও অভিযানের সামিল ক'রে 
নেন। সম্রাট খুব খুনী হলেন, তাবে তা'দের জানালেন যে তিনি 
রাজধানীর বাইরে গেলে সআজাটের মা হামিদা বানু পাড্রীদের দেখ! 
শোন] করবেন এই রকম ব্যবস্থা হয়েছে । সম্রাটের সঙ্গে না গিয়ে 
ঠা'রা যদ্দি রাজধানীতে থেকেই ধর্মচ6। করেন, তা' হ'লে কি ভালে 
হয় না! পাত্রীরা বললেন, সম্রাটের স্থবিবেচনা ও সহ্দয়ত। তা*র! 
উত্তমকূপে অবগত আছেন। একথাও বললেন যে ধর্মাচারণ যদিও 





1 এই পতাকার তাৎপর্য হোল যে শক্রর ৰিনাশ পাধন ব্যতিরেকে 
যুদ্ধে সমাপ্তি নেই।, 
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তা'দের পবিঞ্জ কর্তব্য, তথাপি, সম্রাটের সান্লিধ্যও তা'দের কাম্য। 
সব কথা শুনে সম্রাট রুডল ফ. এবং মোন্সারেটকে অভিযানের 
সামিল হওয়ার জন্তু প্রস্তত হতে বললেন । 

সম্রাট কাবুল অভিযানে যাচ্ছেন, এ কথা গোপন রাখ! হোল। 
ঘোষণায় বগা হোল যে সম্মাট লদলব্ে শিকারে যাচ্ছেন। রাজধানী 
থেকে চার মাইল দূরে বাদ্ণাহী ছাউনী পড়লো । 

সম্রাট যতোদিন রাজধানীর বাইরে থাকবেন, সেই সময়ের 
জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হোল £ সম্রাটের মা হামিদা বানু সম্রাটের 
হয়ে রাজ্য শাসন করবেন । কনিষ্ঠ পুত্র ড্যানিয়েল পিতামহীর কাছে 
থাকবেন। গুজরাট এবং রাজপুতানায় দশহাজার এবং রাজধানীতে 
বারে! হাজার সৈগ্ত মোতায়েন থাকবে। স্ুবাহ্‌ বাংলার শাসনভার 
থাকবে আজিজ কোকাহর হাতে, এবং পাঁচ হাজারী মন সবদার 
বিশ্বস্ত কৃতুবুদ্দীন খ৷ গুজরাটের শানন কর্তৃত্ব অধিষ্ঠিত থাকবেন। 
বাংল। দেশের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রয়োজন হ'লে বিশ হাজার সৈন্য, 
পাঁচ জন অধস্তন মেনাপতি এবং পাচ বা ছয় হাজার (মতান্তরে চার 
হাজার) অশ্বারোহী সৈন্ত অতিরিক্ত পাবেন। 

সম্রাটের সঙ্গে থাকবেন তা”র বড়ো তুই ছেলে, সেলিম মুবাদ। 
মুবাদের গৃহশিক্ষক মোন্সারেট ও সঙ্গে থাকবেন। কনিষ্ঠা কন্য! 
জিমিনি বেগম ও কণিষ্ঠ পুত্র ড্যানিয়েল পিতামহীর হেফাজতে 
থাকবেন। কয়েকজন বিশিষ্টা বেগম এবং ঝয়ঃপ্রাপ্তা রাজকন্তা, 
শাহজাদী. খান্ুম, শাহরুমিলস! এবং আরাম বান্থুবেগম,-লআটের 
সাঙ্গ যাবেন। হাতী ও উটের পিঠে বিস্তর সোন। রূপা ও নানাবিধ 
থান সামগ্রী বোঝাই হোল। সম্রাটের যাত্রাপথে মাত] হামিদ 
বানু অনেক দূর পধন্ত এগিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। ছাউনীর 
তাঝুতে ছুরাত কাটিয়ে তিনি ফতেপুর সিক্রি ফিরে গেলেন। 
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মুঘল (*) রাজবংশের জাক জমক এবং আকবরের কঠোর 
নিয়মান্থুবতিতার পরিচয় এই অভিযানে স্পষ্ট হয়ে উঠলো! । বিরাট 
সেনাবাহিনী, অসংখ্য সেনানায়ক ও সেনাপতি, বিপুল ধনরত্ব, 
খা্াব্রব্যের ভাণ্ডার, অগ্রগামী বন্তকাঁর ও পুর্তুবিভাগের লোকজন, 
প্রনরী, দূত, দৌবারিক, চর, বিরাট আকারের কামান, নানাবিধ 
ুদ্ধাত্ত্র, _সব মিলিয়ে যেন এক চলমান "রাজধানী! সম্রাটের 
নিজন্ব পেশাধান? শ্বেতবর্ণের একটি তাবুতে ; এই তাবু ছুই প্রকাস্তের 
ছিল। একটি “সেট্‌' খাটানে! হ'লে বাদ্‌শাহ তা'র ভিতরে 
দরবারে বসতেন। অপর প্রশস্ত তাবুটি তখন অগ্রগামী 
দল পুর্বনিরি্ট স্থানে গিয়ে খাটিয়ে রাখতো, যেন বাদশাহকে 
তাবু খাটানোর জন্য অপেক্ষা করতে নাহয়। স্থুনির্বাচিত একটি 
উচু জায়গায় সম্রাটের পেশাখানার তাবু খাটানো হোত। পেশা- 
খানার ডানপাশে থাকতো সম্রাটের জো্ঠ পুত্রের ও তা'র নিজন্থ 
কর্মচাপীদের ত্াবুঃ বা পাশে থাকতে দ্িত্তীয় পুত্র ওত্া'র কর্ম" 
চার্পীদের তীাবু। গুথম সারির তাবুগুলির বিষ্ঠাস সর্ধদাই এই 
রকম হোত। এর ঠিক পিছনের সারিতে থাঞ্তো। বাদ্‌শাহী 
পরিবারতুক্ত অন্যান্যদের তাবু । তা'রও পিছনে খাটানো হোত 
সেনাপতি ও সেনানায়কদের তাবুর সারি । সৈন্যের নিজ নিজ 
নায়কদের তাবু ঘিরে অবস্থান করতো ()। ভিড় ও বিশৃঙ্খলা 


* মোন্সাঝেট সর্বত্রই “মুঘল না! ঙ্লিখে মংগোল? লিখেছেন। 

1 আবুলফজল আকৰরেব কাবুপ অভিযানকালীন শিৰির-বিন্াপের 
নিয়োক্ত বর্ণনা! দিয়েছেন :__ “সআাটের নিজস্ব বিরাট তাঁবুর ডভাইনে, 
ৰাষে এৰং পশ্চাতে, প্রতি দিকে ৩৬ গজ উন্মুক্ত স্থানে থাকতে! । 
কোন প্রতরী৪ও এ,উন্মনক্ত এলাকায় প্রবেশ করতে পারতো! না। 
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যাতে না হয় সেই উদ্দেশ্টে সমগ্র ছাউনী বিভিন্ন অংশ বিভক্ত ছিল। 
প্রত্যেক অংশেরই নিজন্ব তোযাখানা এবং ভাড়ারের কর্মচাগী 
ছিল। সম্রাট এবং তা'র পুত্রদে্প ও পদস্থ ওম্রাহদের জন্য পৃথক 
দোকানপাট তা'দের ত্াবুর সারির নিকটেই স্থাপিত হোত। এই 
সব পোকানে শুধু শহ্য ও অন্তান্ত খাছাদ্রব্যই থাকতো না, প্রয়ো- 
জনীয় যাবতীয় দ্রব্যই' মজুত থাকতো! | ছাউনীর বিশ্যাস সর্বদাই 
একই নকৃশ। অনুযায়ী হোত। কয়েকদিন ছাউনীতে থাকার পরই 
পরিবেশ লম্পূর্ণ অভঃস্ত ও পরিচিত হয়ে যেতো । কখনোই মনে 
হোত ন! যে নিজের নিত্য পরিচিত শহর ছেড়ে দূরে অন্ত কোথায়ও 
আছি। ছাউনীর বাজারগুলি “উদ” (*) নামে অভিহিত। 
সমাটের তাবু ছিল দ্বিতল; সি'ড়ি বেয়ে দ্বিতলে ওঠা যেত। 


এই খোলা জাগায় ৰাদ্‌শাহী তাবু একশত গ জের মধ্যে কিছুট। 
ঝ। দিকে থাকতো! মরিয়ম ৰেগম (সেলিমের জননী, বাজ ৰিহারী 
মনের কন্যা), গুলৰম বেগম ও ভন্যান্ত বিশিষ্ট বেগমদের ও কনিষ্ 
পুত্র ডানিয়েলের তাবু সমূহ । 

* মুঘল সআ্রাটরা তাদের পুবপুক্ষ তাতারন্দের কাছ থেকেই অনৰরত 
নতুন নতুন রাঞ্জজয়ের প্রেরণ। পেয়েছিলেন। তাঁতার ধলপতি 
এবং মুঘলরা ও যখন বাঙ্গা আক্রমণ করতে সসৈম্ত অগ্রসর হতেন, 
তা'দের নিতাপ্রয়োজনীয় খাছাদ্রৰা ও ভোগা সামগ্রীও »ক্ষে সঙ্গে 
চলতে! | হাটের যতো! দকানপাট ৰসতো। চলমান সৈন্যৰ।হিনীর 
সঙ্গে চলমান বাজরও থাকতে৷। মুখখল সৈন্যদলে নানা ভাষাভাষী 
লোক থাকতো, বাজারে কেনাবেচা ও কথাবার্তার জন্য মিশ্র এক 

, কথা ভাষাও উদ্ভৰ হয়; এই ভাষার নামই “উদ্ু”। তুকীীভাষাধ 
উর্দুশবের মানে হচ্ছে 'ৰাজার”। মিশ্রভাষারূপে 'জবান-ই-উদ্ধ? 
কালক্রমে রাঁজকার্ষের এৰং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্োর 
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সম্রাট এই অভিযানে আঠাশন্ট কামান নিয়েছিলেন। অবশ্য 
কোনও নগর বা হূর্গ অবরোধের পক্ষে এই কামানগুলি বিশেষ 
কার্ধকরী নয়, কারণ, এর কোনটাই দূর পাল্লার ভারী কামান নয়। 
সামনাসামনি লড়াই এর পক্ষেই এই ধরণের কামান উপযোগী । 
কামানগুলি সম্রাটের তাবুর সম্মুখস্থ খোল! ময়দানের একপাশে 
সারিবদ্ধভাবে সাজানো! থাকতো । একটি উচু খুটর মাথায় সারারাত 
মশাল জলতো।; অনেক দূর থেকেও মশালের আলো দেখা যেত। 
যদি ছাউনির কোনও অংশে কোন গোলযোগ দেখা দিলে সকলে এ 
খুঁটির দিকে দৌড়ে যেত। ছাউনী থেকে দূরে গেলেও রাত্রে 
মশালের আলো দেখে লোকে ছাউনীতে ফি"র আসতে পারতো । 
সমগ্র অভিযানের মস্তিফ ও প্রাণকেন্দ্র ছিল এ খুঁটিটি। 
শাহ মন্হুরও সম্রাটের আদেশে অভিযানের সঙ্গেই চল.ছিলেন। 
তাকে রাজধানীতে রেখে আস! হয়নি । কোনও উপদ্রব যাতে না 
করতে পারেন, সেই জন্তই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। 
১৫৮১ খুষ্টাব্দেব ১৫ ফেব্রুয়ারী কাবুল মভিযান শুরু হয়। 
কিন্তু সম্রাটের কথাবার্তায় ও বাবহার দেখে মনে হোত না যে 
তিনি যুদ্ধ করতে চলেছেন। রাজধানী ছেড়ে আসার একদিন 


ভাষা হয়ে উঠেছে। 

চলমান বাহিনীর সঙ্গে নিযমিত বাজার, _-এৰাৰস্থ! মুঘপরাই গ্রৰ- 
তন করেনি। বিজয় নগবের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে পতুগিজ লেখক 
চুনিজ লিখেছেন, “গোটা ছাউনী নিথিষ্ট ও শিয়মিত বিভিন্ন অংশে, 
বিভক্ত হোত; প্রশস্ত বাস্তার দুপাশে তাবু পড়তো । প্রতোক 
অংশের জন্য বাজায় ছিল, দ্লোকানে ভেড়1 ছাগল শুয়োর মুরগী ও 
পাখী সৰ রকম মাংসই পাওয়া যেত।* (শীলকণ্ঠ শাস্তী £ এ হিষ্টরী 
অব সাউথ ই্ডিযা» ১৯৬৬ পৃঃ ৩১)। 


৯১৪ 


পরেই সম্রাট পশ্ড শিকারে ব্যস্ত হলেন। অভিযানের যাত্রা পথে 
যাতে কেউ রাস্তা পারাপার না করে সে বিষয়ে কড়া পাহারার 
বাবস্থ ছিল। সম্টকে এবং তার পরিবারস্থ ৪ অন্ঠান্ত সবাইকে 
দেখার জন্য পথিমধ্যস্থ গ্রাম ও নগরের লোকজন যাতে ভিড 
জমিয়ে চলার পথে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে, সেই জন্যই এই 
সতর্কতামূলক আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বন্য পশ্ড অধিকাংশই 
ইয়োরোপের মতোই । একটি বিশেষ ধরনের পশুকে বলা হয় 
“নীল গাই' | দেখতে অনেকটা লাল হরিণের অনুরূপ । আমাদের 
দেশের মতো! এখানে শিকাবী কুকুর নেই। সম্রাটের বেশ কিছু 
সংখাক বন্দী পোষা নেকড়ে ছিল। এদের সর্দা চোখ বাধ। অবস্থায় 
রাখ। হোত। উপযুক্ত অভিজ্ঞ গ্রহরায় এদের শিকারের জায়গায় 
নিয়ে গিয়ে চোখেব বাধন খুলে দেওয়া হোত। ক্ষুধার্থ এই 
গেক্ড়েুলি তখন শিকারের পশুদের খুজে বের করে' ঝাপিয়ে 
গডতো। 


শিকারের পর সম্রাট পুনরায় অগ্রসর হলেন। বাদ্শাহর 
দেহরক্ষী বাহিনীর অশ্বারোহীরা অধন্দ্রাকারে সম্রাটের তিন পাশ 
ঘিরে চলতে লাগল । সম্রাট থেমে গেলে এরাও থেমে যেতে। : 
সম্রাটের সঙ্গে এদের দূরহ কখনোই বাড়তে বা কমতে। না। বাদ্‌- 
শাহ যখন তার তাবুতে থাকতেন, তখন এরা ত'াবুর ছৃষ্ট পাশে 
সারিবদ্ধ ভাবে অঙ্থপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে থাকতে] । সম্রাটের তশাবুর 
“দিকে মুখ করে মাঠের ওপাশে স্থ-আচ্ছাদিত হস্তি বাহ্ছিনী থাকৃতে। ; 
এদের মুখোমুখী লাইন ঝরে? তীরন্দাজ, বল্লমধাক্ী ও বন্দুকধারী 
অশ্বারোহীরা মোতায়েন থাকতো সম্রাট যখন তা'দের সামনে 
দিয়ে যেতেন, প্রত্যেকে তাকে সেলাম দিত। মুঘলর! খুব হাল্ক। 


১১১ 


কামানের ব্যবহার জানে ন। (*)। 

সমগ্র বাহিনীর অগ্রভাগে হাতীর পিঠ চেপে ঢাক ও ভেরী 
বাজিয়ে ঘোষকর1 বাদ্‌শাহী অভিযানের বার্তা ম্বোষণা করতে 
করতে এগোতো।। অন্ত সকলে নিঃশব্দে চলতো; শুধু একটি লোক 
প্রতি দশ পা চলার পর ঢাকে কাঠি দিয়ে খুব মৃছু একটা শব্দ 
করতো। এই শব্দ শুনে সবাই একতালে পা ফেলতো৷। পূর্বোক্ত 
ঘোষকরদের পরে বাহিনীর আগে আগে একদল অশ্বারোহী সৈন্য 
চল্‌্তো,- সম্রাটের যাত্রা পথে যাতে ভিড় না হয়, যেন কোন 
উৎপাতের সম্ভাবনা! না থাকে, এষ্ট অগ্রগামী দল তদ্ধিযয়ে নজর 
রাখতো । সম্রাটের বেগমরা পর্দানশীন হয়ে মাদী হাতীরপিঠে 
সুসজ্জিত হাওদায় আাবামে বসে যেতেন । পাঁচ শ' প্রবীন ও 
ভাবিক্ী চেহাবার প্রহরী এদেব প্রহরায় নিযুক্ত থাকতো! । শাদ! 
্াদাষার নীচে উটেব পিঠে চেপে বেগমদের পরিচারিকার। 
চলতো! । হাতি ও উটের পিঠে পেটরায় সুরক্ষিত থাকতো বাধশাহী 
ধনরতু। অন্যান্য জিণিস পত্র, পানীয ও খান দ্রব্য, আলবাবপত্র 
প্রভৃতি খচ্চরের পিঠে ও ঘোড়ায় টানা গাডীতে থাকতো ()। 


* হাতী ও উটের পিঠে চাশিযে হাল্কা কামানের ব্যবহার পরৰর্তী 
কালে হয়েছিল। 

1 পাশীয় জল সম্পর্কে মুঘল ৰাধশাত দের তীক্ষ দৃহি ছিল। আবু্গ 
ফজল 'আব্দারখ।না”র উল্লেখ করেছেন । আৰদাবখানার কর্ম- 
চার'ধের কাজ ছিল উত্তম জল সংগ্রহ কর! এবং জা” ঠাণ্ডা রাখা। 
হিমালয় থেকে ৰরফ আসতো | গঙ্গা, যমুনা ও চেনার নর্দী থোক 
নীল করা জালায় পানীয় জল আনা ছে'ত। বৃষ্টির জঙগ জমিয়ে 
রেখে নরদীণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে রাক্মায় বাবহার্য জল পাও! 


১১২ 


সমাট পরিবারহুক্ত লোকজন ছাডা সকলকেই উর্ঘ বাজার 
থেক খাচ্ঠ দ্রব্য কিনতে হোত। খাছাদ্রুব্যর দামও সম্ভা। যে 
সব ব্যধসায়ী শস্ত! মুল্যে সৈম্দের নিকট খাছ শন্ত বিক্রয় করতে? 
সম্রাট তা'দের শুক্ক বা কর দেওয়। থেকে রেহাই দিতেন। এর 
ফ'লে শস্তা দরে খাগ্ দ্রবা সর্বদাই পাওয়া যেত। কেউ যদি ম্তাষা- 
মূলা অপেক্ষা! বেশি দর চাইতো, তবে তা'ব দণ্ড ছোত। 

প্রথম কয়েকদিন অভিযান বাহিনীর বিরাট স্পষ্ট হয়ে ওঠ 
নি। ক্রমশঃই এর আকার বৃদ্ধি পেলো । শেষটায় মনে হ্বোত 
যে গোটা ছুনিয়াই বুঝি মুঘল বাহিনীতে ছেয়ে গিয়েছে? দেড 
মাইলেরও বেশি চওডা জ্ঞায়গা জুড়ে সম্রাট বাহিণীর চলার পথ 
বিস্তৃত ছিল । 

আহাধ্য দ্রবা সংগ্রহের হুপরিকল্িত ব্যবস্থা দেখে পাদ্রীরা 
আশ্চর্য হয়েছিলেন। এত লোকের জন্তা এত শস্তায় বিপুল 
পরিমাণ খাচ্দ্রব্য যে কিভাবে সংগুহীত হতে পারে তা? কল্পনা কর! 
যায়না । অভিচ্ছ এবং কুশলী লোকদের যাত্রাপথের আশে পাশের 
শহর গঞ্জ ও বাবসায় কেন্দ্রথথলিতে আগে থাকতেই পাঠিয়ে দেওয়া 
হোত। পাইকারী ব্যবসায়ীরা যে সব খাগ্দ্রব্য নিয়ে আসতো, 
যেমন গম ভুট্টা ডাল প্রভৃতি, সেই সব দ্রব্যের উপর কোনও কর 
আরোপিত হোত না। 

এক একটি অঞ্চল মতিক্রম করার আগেই ঘোষক পাঠিয়ে 
পরবর্তী. অঞ্চলে প্রচার করে দেওয়া হোত যে বাদ্‌শাহী ফৌজ দেখে 


যেত। আকৰর নিজে বেশি পরিষীণ জল খেতেন না, কিন্ত 
জল সম্পর্কে খুব সতর্ক ছিলেন। 


১১৩ 


জনসাধারণ যেন সম্বস্ভ না হয়। সৈন্তেরা জনসাধারণের কোনও 
ক্ষতি করবে না, জনসাধারণ৪ যেন সম্রাট ও তা'র কবাহিনীর 
ক্ষতি হতে পারে এমন কোনও কাজ না করে। যাত্রাপথে যে সব 
দেশের সীমানা বাঁযে সব রাজ্য অতিক্রম করতে হোত, সেই 
সব অঞ্চলের অধিপতি ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ ক'রে 
সম্রাট আকবর খুব সখাতাপুর্ণ ব্যবহার করতেন। পথের কোথাও 
যাতে জলের অভাব না হয়, সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হোত। 
বাহিনীর যাত্রাপথ নদীর নিকট দিয়েই, অথবা পর্বতের সানুদেশ 
বরাবর হোত । পাবত্য পথ এবং অসমতল, জলা ও জংলী 
জশী?ক বাহিনী চলার উপযোগী করার জন্য আগে থাকতেই 
কারিগর (%) ও পূর্ত বিভাগের পোকদের প্রেরণ করা হোত। 
আগ্রার শাসক বিনি ছিলেন, তাকেই এই যন্্ী বাহিবীর 
অধিনায়ক করা হয় ()। 

বড়ো বড়ো নদী পার হওয়ার ব্যাপারে সম্রাট একটি নিয়ম 


₹*. 9$910915,1৬1117015 8110 91051116618, 

1 এর নাম মহম্মদ কাপিম খ]। ইনি ছিলেন খাকববের রে 
মিপিটারী ইঞ্জিনিয়ার। আগ্রা ছুগের নক্শ! তরী ও শির্জাণ কাধ 
এরই তত্বাবধানে হয়। ১৫৭৮ খুষ্টান্ধে ইনি আগ্রার গভর্ণর হ'ন। 
১৫৮৭ খুষ্টাব্দে কাশ্নীরেধ গভর্ণর হন ; তেই সময় ইনি সেখানে 
অনেক সামরিক রাস্ত। নির্মান কবেন। ১৫৮৯ খুষ্টাকে একে, 
কাবুপের গভর্ণর করা হয়। ১৫৯৩ খুষ্টাঝে আততায়ীর হাতে প্রাণ 
হারান | আগ্রার স্টেডিয়াম ব| 11011111621) যেখানে দশকরা 
ৰমে হাতীর পায়ের চাপে দগুপ্রাঞ্ধ অপরাধীর মৃত্যু দেখতো, 
তা'র পরিকল্পনা ও নির্মাণের কৃতিত্ব ৪ কাসিম খানের। 


১১৪ 


জারী করেছিলেন । বড়ো নদীতে সেতু নির্মান করা সময় সাপেক্ষ 
এবং অনুনেক ক্ষেত্রেই তা' বিপজ্জনকও বটে। সেই জন্য বড়ে। 
নদী পার হওয়ার ভন্য নৌকার ভাসমান সেতু নিম্িত হোত। 
পর পর নৌকা সাজিয়ে তার উপর কাঠের পাটান্তন দিযে খড় 
ও শুকনো ঘাস বিছিযে রাস্ত। তৈবী হোত। পাশাপাশি ছৃষ্টটি 
উট বা ঘোডাকে যেতে দেওয়া! হোত না। এ ছাড়া আরও 
কড়াকড়ি ছিঙগ। খুপ ভারী বোঝা নিয়ে বা অনেক লোককে ভিড 
ক'রে সেতুব উপব ধিয়ে যেতে দেওযা হোত না। হাতীগুলি 
সঈ'তার কেটে পার হোত। শ্শুঙ্ঘল ও সারিবদ্ধ ভাবেই অল্প মোট 
ঘাট নিযে মানুষ ও পশুকে সেতু পথে নদী পার হতে দেওয় 


হোত। 
এক অঞ্চল থেকে মন্ত অঞ্চলে প্রবেশ করার সময় যাতে 


কোনও গুপ্ত অঙক্ত আক্রমণ কবতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে 
ছাউনী থেকে চারদিকেই আঠাবো মাইল দূর অবধি পধবেক্ষক 
বাহিনীকে টহলদারীর জন্য পাঠানে! হোত। বাহিনী গিরিপথে 
বা পবতের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময়ও পধবেক্ষক দল পাহাড়ের 
আ'নকটা উপর উঠে চারদিকে নজর রাখতো । 

নিয়মানুবতিতার ব্যাপারে আকবরের সমতুলা মানুষ দেখা 
যায না। সিন্ধু নদের তীরে যখন সম্রাটের ছাউনী পড়ে, তখন 
নদী পার হওঘার উপযোগী অপেক্ষাকৃত অগভীর স্থান খুঁজে 
দেখার জন্ত নদীর উজান পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়। সম্ট খবর 
পেয়েছিলেন যে অনেকটা উজানে এক জায়গায় নদী বেশ অগভীর | 
একটি লোককে সেই অগভীর জায়গা খুঁজি বেব কবার জন্য 
নির্দেশ দেওয়া হয়। লোকটি পচিশ মাইল এগিয়ে গিয়েও অগভীর 
জায়গা! দেখতে পেলো শা। আরও না এগিয়ে সে ফিরে এসে 
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জানালে! যে নদী অূনক দূর উজ্ানেও গভীর, স্ৃতরাং সেতু 
নির্মান করতে হবে। ঘোড়া ও অন্যান্ত পশু সাতার কেটে 
পার হতে পারবে ব'লে যা' ভাবা গিয়েছিল, লোকটার কথা শুনে 
বোঝা গেল যে সে রকম হবে না। সম্রাট তখন লোকটিকে 
সামমে ডাকিয়ে এনে নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি যে 
জায়গার কথা বলেছিলেন সে ততদূর গিয়েছিল কিন । সম্রাটকে 
মে মিথ্যা কথা বলতে পারলে না, স্বীকার করলো যে সে ততট! 
দূর যায়নি। সম্রাট তখন লোকটিকে একটি মশকের (*) সঙ্গে 
বেঁধে জলে ভানিয়ে দিতে হুকুম করলেন। লোকটাকে হাওয়া 
ভঠি মশকের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে নদীতে ভালিয়ে দেওয়া! হল। 
ছাউনীর লোকজন নদীর পারে ভিড় ক'রে এই মজার দৃশ্য দেখতে 
লাগলো; ওদিকে লোকটা প্রাণ রক্ষার জন্য চেচিয়ে কেঁদে 
সম্রাটর দয়া ভিক্ষা করতে করতে ম্নোতের টানে ভাটির দিকে 
হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে চললো । লোকটাকে ধখন সমাটের 
সোজান্থজি মাঝ দরিয়ায় দেখা গেল, সম্রাট তখন লোকটাকে তুলে 
আনার আদেশ দ্িলেন। তাকে মশক্বঙ্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া 
হোল বটে, কিন্তু সরকারী খাতায় তা'কে জল থেকে পাওয়। 
সম্বাটের ব্যক্তিগত সম্পত্তি () ব'লে চিহ্িত করা হোল। এ 
লোকটাকে পরে কোনও এক সীমান্ত শহরে ক্রীতদাস হিসাবে 


* র্রাস্তায় জল ছিটানোর জন্য ভিগ্তিওয়[লাঁর ব্যহত চামড়।র থলি 

1 জল থেকে পাওয়া, লুগঠনে পাওয়া বন্দী শত্র, খনিজ বৰ্যাদি, 
_ সম্রাটের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই নিয়ম সর্বদেশেই সর্বকালে 
প্রচলিত ছিল। 
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বিক্রঘ ক'রেদেওয়া হয়। অবাধ্যতা ও গাফিলতীর জন্য মাকবর 
এক্টরূপ কঠোর শাস্তিই দিতেন। 

কাবুল অভিযানের জন্ত আকবর পঞ্চাশ হাজার মশ্বাবোহী, 
পাচশ' হাতী (শুধু লডঢাই করার জন্যই পাঁচশ, ত৭ ছাড়া মানুষ ও 
মাল বহনের জঠ আরও আ[নক), বিস্তর উট এবং অসংখ্য 
পদাতিক সৈন্য নিয়ে বাহিনী গঠন করেন। ঘোরসওয়ারদের 
বাতিণীতে মঙ্গোল, পারসিক। তুর্কমেনি, চাঘ তাই, উজবেগ, 
কান্দাহারী, বালুচ, পাঠান এবং হিন্দু, অর্থাৎ নান] ভাষা, নানা 
জাতি ও সম্প্রদায়ে লোক ছিল। আকবর হিন্দুদর সততা ও 
দক্ষতায় বিশেষ আস্থা পোষণ করঠেন। কাবুল উপত্যকা ও 
হিরাটের অধিবামী এমন অ'নক লোকও সম্রাটের বাহিনীতে ছিল। 
সম্্াঘটর বডিগার্ড বা নিবাপন্তা বাহিশীতেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী 
লোক ছিল। এরা সব্ধাই আকববকে ঘিরে' থাকতো । গৌডা 
মুপলমানব। সম্লাটের প্রতি মনে মান বিবপ হলেও প্রকা।শ্য কেউ 
তা'ব বিরুদ্ধে কোশও কথা বলতে সাহস পেছে না। তিনি ধর্মে 
ভটাচাপী--এই ছুর্ীম সত্ব ধমান্ধ মুনপমান কেউ তার প্রাণনাশের 
চেষ্টা কাব নি। 

যুদ্ধের কৌশল বা রণনীন্িও এক এক জতির এক এক 
রকম ছিল। মঙ্গোল, পারলিক ও চাঘ.তাইদের রণনীত্ি গুজ রাটি 
ও বাজপুতবের অনুশ্থত বীতি নীতি থেকে পৃথক ছিল। গেডা- 
সিয়াব (₹) অশ্বাধোহীদের বলা হয় রাজপুত; এরা এবং রাটি (1) 


ক প্রাটীন গ্রীক ভাসয গুজবাটকে গেড্রোসিযা হল] হোত । 

1 মোনপাবেট লিখেছেন বাটি? সম্প্রণাধ | প্রাচীন অভিধানে £রা?ি? 
শব্দে "যুদ্ধ জেখ| হয়েছে । (হেমচন্্)। অশোক অন্তশলনে রাঠিক 
(নংগ্কত _রাষ্থিক) শন্দের দ্বাবা মারাঠা জাতিকে বোঝানে। হয়েছে 
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অশ্বাবোহিরা গাধার সাইজের ছোট ছোট ঘোড়ায় চড়ে' যুদ্ধ 
যায়। ুদ্ধস্থা(নে উপস্থিত হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ছোট বল্পম 
হাতে নিয়ে শত্রর আক্রমণের জন্ত অপেক্ষা করে। ছোট আকারের 
ঢালও এদের হাতে থাকে । মুনলমানরা বলে যে রাজপুত ও 
রাটি যোদ্ধারা মরতে জানে, মারতে জানে না। বালুচ সৈগ্েরা 
উটের পিঠে চড়ে তীর ধনুক নিয়ে লড়াই করে। হিন্দুর। 
শিক্ষিত হাতি নিয়ে আক্রমণ করে। ভারতের প্রত্যেক শহরে 
এবং সামরিক বাহিনীতে যুদ্ধার্থে শিক্ষিত হাতী প্রচুর দেখ! যায়। 
মাল-বহন ও শক্র-মাক্রমণ, _ছুই বিষয়েই হাতীকে দক্ষ ক'রে 
তোলা হয়। মবশ্য, গ্রীহাতী দিয়েই মাল বহনের কাজ করানোই 
সাধারণ রীতি; পুরুষ হাতীদেরই যুদ্ধেব জন্য তৈরী করা হয়। 
যদ্ধার্থে নিয়াজি& হাঠীদের গায়ে বন্মের মতো আবরণ থাকে। 
বন্ম থাকুক বানাই থাকুক, একপার লডাইহএর স্বাদ পেলে এরা 
হংশ্র হয়ে উঠে। শঞ্রকে পদঙল পিঈট ক'রে নিষ্প্রাণ না ক'রে 
এবা নিরস্ত হয না। শুড় দিয়ে শক্র সৈন্যের এক পা জড়িয়ে 
ধ'রে অন্ত পায়ের উপর চাপ দিয় বেখে শুড় দিয়ে জড়িয়ে 
ধবা] পা শগীর থেকে ছিডে ফেলে । এই নশংস দৃশ্য যে একবার 
দেখেছে, সারা জীবনেও সেই দৃশ্য সে ভুলে পারে না। পুরুষ 
হাতী বছরে ছিন মাল পাগলা হয়। এই সময়ই এদের যুদ্ধে 


বলে? অনেক মনে কবেন। মোনসাবেটের ভাত্যকার বাণাজী মনে করেন 
'রাঁটি 'রাঠোর” শব্দের রূশান্বর) কারণ রাঠোর ও রাজপুতদের 
(এবং প্রাচীন গুজবাটিদের) রণকৌশল অনেকটা একই রকম ছিল, 
মারাঠা অগারোহীরেরু বণকৌশল থেকে তার ধরন অন্যরকম । 
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নিয়ে যাওয়। হয়। তিন মাস পাগলা থাকার পর ক্রমশঃ এর! 
শান্ত হয়ে আসে। যুদ্ধে নামাবার আগে এদের খানের সঙ্গে 
বেড়ালের মাংস মিশিয়ে দেওয়া হয়। কামানের বারুদে অগ্নি- 
সংযোগ করলে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ও আওয়াজ হয়, যুদ্ধের 
হাতী তা'তে ভয় পায় না। সম্রাটের এই অভিযান বাহিনীতে 
একপ হ্াতীর সংখ্যা পঞ্চাশ । অগ্রগামী সৈম্তবাতিনীর ঠিক 
পিছনে এদের রাখ। হয়। হস্তী-বাহিনীর শিক্ষণ ও পরিচালনে 
হিন্দুদের নিয়োগ কর! হয়। দড়ির গিট ওজট এরা শুড় দিয়ে 
খুলতে পারে, এক জায়গা থেকে শুঁডে জড়িয়ে নিয়ে মোটঘাট 
অন্য নিয়ে যেতে পারে, ভারী ও বৃহদাকার দ্রব্য ঠেলে ঠেলে 
অনেক দূর অবধি নিয়ে যায়। এমন কি, ছুপায়ে ভর ক'রে 
এদের নাচতে শেখানো হয়। শিক্ষক ও মাহুতের নির্দেশে 
এরা হদ্েক রকম কাজ করতে শেখে । রাটি যোদ্ধাদের কথা আগেই 
লিখেছি । মঙ্গোল, পারপিক, পাধিয়ান প্রভৃতি জাতির রণকৌশল 
প্রধানত: ভীতির সঞ্চার করে। দ্রতবেগে ঘোড় চালিয়ে এর! 
শক্রর উপর ঝাপিয়ে পরে বিকট চিৎকার ক'রে আক্রমণ করে। 
অব্যর্থ এদের লক্ষ্য সন্ধান; অনেক দূর থেকে দ্রেতবেগে এসেও 


এরা শক্রর চোখে, এমন কি দুই ভ্রুর মাঝখানে ঝকল্লপম চালিয়ে 
দিতে পারে। 


অন্যান্য বাহিনীর তুলনায় অশ্বারোহী বাহিন ই শ্রেষ্ঠ ছিল। 
'অশ্ব এবং অশ্বারোহী, ছুইই যাতে শ্ুন্থ ও সতেজ থাকে সে দিকে 
সম্রাটের তীক্ষ ও সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কোন ক্রটিই তিনি এ 
বিষয়ে সন করতেন না। অশ্বারোহী বাহিনীই যে মুঘল সম্রাজ্যের 
পরিসর বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ উপদ্রব দমনে সবিশেষ কারধকরী ছিল, 


১১৯ 


এ বিষয়ে দ্বিমত থাকত পাবে না। বাজ/কাষ থেকে পয়তাল্লিশ 
হাজার অশ্বারোহী, পাঁচ হাজার হাতী এবং বহু সহম্্র পদাতিক 
টৈন্টের বেতন ও ভরণ পোষণেব ভাতা দেওয়] হোত। এছাড। 
সামন্তপ্রথান্ুসারে বিশিষ্ট ওম্রাহদেরও প্রত্যেককেই এক একটি 
নিধি সংখ্যক সৈম্ত রাখতে হোত এবং সম্রাটের প্রয়োজনে 
তাদের নিয়োজিত করা হোত । যুদ্ধে বিজিত অঞ্চলের শাসন 
ও কর সংগ্রহের ভার দেওয়া] হোত ওমরাহদের ; বিনিময়ে তা'বা 
সম্াটকে নির্দিষ্ট হারে নজরাণা ও সংগ্রহীত করের অংশ দিত। 
এই অধিকার বংশানুক্রমিক ছিল না; সমাটের মজিমাফিক তা'' 
শিয়ন্ত্রিত হোত। এই সব আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের বল! হয় 
“বাহ দার'। যাতে এরা শাসন ব্যাপারে যথাযথ কর্তব্য পালন 
করে, সম্রাটের সম্মান প্রতিপত্তি ও আয় বৃদ্ধতে সহায়তা কবে ও 
তা' বজায় রাখে, সে দিকে আকবর সতর্ক ছিলেন। সাম্রাজ্যের 
যাবতীয় অঞ্চলের বিভিন্ন সেনাবাহিনীর সবধময় কর্তৃত্ব সম্রাটের 
হাতে থাকলেও মুঘল সামরিক নীতি অনুযায়ী তা' বিভিন্ন 
আঞ্চলিক গোষ্টীতে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক আঞ্চলিক গোষ্ঠী 
এক একজন সেনাপতির অধীনে ছিল। কোন মাঞ্চলিক সেনা- 
পতির মৃত্া হ'লে তা'ব পুত্র পিতার পদাধিকারী হোত। 
কিন্তু, হৃবাহ দ্াবকে একই অঞ্চলে দীর্ঘকাল রাখা হোত না। 
এর কারণ হচ্ছ যেন তা'পা একই অঞ্চলে পীর্থকাল থেকে 
স্থানীয় বধিষুট লোকদের সংঙ্গ বড়যন্্রে লিপ্ত হয়ে সম্রাটের ক্ষতি 
সাধন করতে না পারে। 
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অথুরা 

ফতেপুর সিক্রি ছেড়ে আসার পরে সম্রাট বাহিনী মথুবায় 
পৌছল। কুদংস্কারপূর্ন ব্রাহ্মণ ধর্মচেতনার প্রারস্তকাল থেকেই 
মথুর! হিন্দুদের শিকট একটি বিশিষ্ট নগরীরূপে পরিগণিত । কথিত 
আছে যে কৃষ্ণ এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করে। কৃষ্ণকে বিষুর নামেও 
অভিহিত করা হয়। এই নগরীতে এবং এর আশে পাশে অনেক 
মন্দির আছে। এই সব মন্দির যে সব স্থানে অবস্থিত, সেই সব 
স্থানে কুষ্জচ কোনও না কোনও অলৌকিক কাজ করেছিল, এই 
রকম বিস্তর ছেলে-ভুলানো গল্প প্রচলিত আছে। এই সব 
মন্দিরের আকৃতি পিরামিডের মতে?, প্রশস্ত ভিত্তির উপর ক্রমশঃ 
হৃম্বায়তন হায় শক্াগ্র শীর্দেশে পর্যবলিত। মন্দিরগুলির গড়ন 
খুব মাজিত। সব মন্দিরই পুবছুয়ারী, সুর্যের আলোয় বিগ্রহের 
মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। 

সমগ্র ভারতেই হিন্দুরা কৃষ্চকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করে 
এবং পরমেশ্বব বলে। এই দেবতার ছুই ভাই : মহেশ্বর ও ব্রহ্মা । 
এদের এক ভগিনী আছে, তার নাম সতী। সঠীর জন্ম হয় 
পরমেশ্বরের কপাল থেকে, _মাতৃগর্ড থেকে নয়। মহেশ্বরের 
সঙ্গে সতীর বিবাহ হয়। ইঈয়োরোপেও এই ধরনের গন্প প্রচলিত 
আছে; কিন্তু ইয়োরোপের মহাকাব্যে ও শান্থে জুপিটার নেপচুন 
মিনার প্রভৃতি দেবদেবীকে আকাশ বিহারী অশরীরি রূপে 
কল্পনা করেছে, পকন্ত স্থপ্টির মুল উপাদান বূপেই এদের বর্ণনা 
করেছিল। ভাধ্তীয়রা ঝল যে এসব অলীক কল্পনা, অপরিণত 
জ্ঞানই ঈয়োরোপীয় অপীক কল্পনার কারণ। প্রাচীন এথিনিয়ানরাও 
মনে করতো রেসারেঈশন্‌ _খুঠের পুনরাবিরাব _কোনও এক 
নতুন দেবী! সাধু পল. এই নতুন দেবীর প্রচার করছেন! 
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বাবিলনে তৃতীয় শতান্দীতে মনি সম্প্রদায়ও ভারতীয়দের অতো. 
বিশ্বান করতো থে একৃতির শক্তির প্রকাশকেই দেব দেবী রূপে 
কল্পনা করা হুয়। 

ব্রাহ্মণ্য মতবাদীর1 বিশ্বাস করে যে কৃষ্ণ নয়বার জন্ম গ্রহণ 
করেছিল। প্রথম বার বীভৎস সামুদ্রিক দানব রূপে, দ্বিতীয় 
বার কচ্ছপ রূপে, তৃতীয় বার নোংরা শুকর, চতুর্থবার ছিল 
শপীরের টপরাংশ মানুষের মতো এবং নিয়াংশ সিংহের মতো । 
পঞ্চমবার সে জম্মেছিল বেঁটে বামন হয়ে, ভিখারীর মত ভিক্ষা 
করতো। ষষ্ঠ জন্ম যোদ্ধারূপে দেখা দিয়েই স্বর্গে অদৃশ্য হয়ে 
গেলো । সপ্তম জন্মে সে গোপালকের পেটে লুকিয়ে ছিল, জন্মের 
পর চুডি ও আংটি বিক্রেতার ছদ্মবেশে তা*র মাতুলকে বধ করেছিল। 
অটম জন্মে দে রাঞ্জা হয়ে জমছিল এবং ৪৬৭৩ বংসব রাজস্ব 
করেছিল। নবম বার জন্ম গ্রহণ করেছিল কৃষক হয়ে; অবিশ্বা- 
সীদের তরবারি দিয়ে হত্যা করেছিল। বাল্/কালে কৃষ্ণ অতিশয় 
চঞ্চল, ছিচ:ক চোর ও মিথ্যেবাদী ছিল। এক পণশ্ুপালকের বাড়ী 
থাকতো এবং ছুধ, খি ও পনীর চুরি করতো। ধরা পডলে সে 
চুবীর কথা অস্বীকার করতো । মেয়েরা যখন নপশতে সান করতো! 
কৃষ্ণ তখন তাদের জামা কাপড় চুরি করঙতো। প্রতিবেশীদের বাসন 
ও তৈজসদ্রব্ চুরি করতো । বাছুরের বাধন খুলে নিত এবং তা'রা 
এদিক ওদিক দৌড়ে পালাতে থাকলে গৃহন্বামীরা যে অন্থবিধায় 
প্ডতো। ভা'তে সে খুব মজা পেতো । এটা ওটা চুরি করে হাত, 
পাকিয়ে শেষ পধস্ত সে শাটটি বিবাহিতা ভ্ত্রালোককে স্বামীদের 
হেফাজত থেকে চুবি কবেছিল, এবং শঠতা করে' আরও ষোল 
হাজার স্ত্রীলোঞ্কে ভুলিয়ে স্ববশে এনেছিল । পুবান্ত মন্দির- 
গুলি এই রকম সব ঘটনার" ম্মারক বপেই নিমিত হয়েছে। ব্রাঙ্গান 
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ও সাধাবণ ভারতীয়রা যে কতো নিলজ্জ তার প্রমাণ পাওয়া যায় 
কষ উপাখ্যানে। বিখাত বাশ্ী লিংসারো। একবার বলেছিলেন, 
“শারত শপেক্ষা ববর দেশ কি কোথায়ও আছ? 

তাপতের অলীক দেবতাদের মধ্যে বিষু শ্রেচ হওয়ার দরুন 
মথুবাও ভারতের যাবতীয় শহরের মধ্যে প্রধান। ইঞোরোপে যেমন 
রোম, ভারতেও তেমনই মথুরা। এক কালে এই স্থবিস্তীর্ধ শহরে 
অতি হ্থন্দর বড়! বডো বাড়ী ছিল, চওড়া" ও উচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা 
ছিল সেই সব বাড়ী । এখনকার ধ্বংসাবশেষ সেই গৌরবময় 
অতাঁতের সাক্ষ্য বহন করছে। ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে 
অতীব সুন্দর প্রস্তরে খোদ্িত যুি ভাস্কর্য । অসংখ্য হিন্দুমন্দিরের 
মাত্র একটিই মুসলম'নদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়েছে। মন্দিরের 
পিরাঘিড,সদৃশ শিখর খুবই মনোরম | বমুনার তীরবর্তী এই মন্দিরে 
ভারঠের সবপ্রান্ত থেকে অসংখা তীর্থখাত্রী এসে থাকে । প্রতোক 
পুরুষ মানুষকে চুল ও দাড়ি কামিয়ে এবং প্রতোক স্ত্রীলোককে 
চুপ ও ভ্রু কামিয়ে তবে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়, এবকম কেশ 
মুণ্ডন না করলে ব্রাহ্মণরা কাউকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয় নী। 
শীতে ডুব দিয়ে পাপ ম্বালন করতে হয়। সে এক অসাধারণ 
দ্যা । তিন শতরও অধিক সংখাক নাপিত অতিশয় ক্ষিগ্রগতিতে 
অথচ বেণ শালীনহতাব সহিত অগর্নত নরনাপীর মাথা কামিয়ে 
দিচ্ছে। পুন্ঠাথী নবনারী এক কোমব জলে ঘাটের কাছে দাড়িয়ে 
ক্ষোরকমের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। নাগী পুরুষ সকালেই একই 
ঘা;ট প্লান করে, কিন্তু কোথায়ও কোন ৪ অশালীনতা দেখা যায় 
না। এয়তানহই এদের বিবেক নিয়ন্ত্িত করে সন্দেহ নেই। 
ধর্নস্থানে একবার ডুব দেওয়ার পর এই সব নরনাগ্গী জীবনের বাকী 
সময় পাপ কম থেকে বিরত থাকার ঢে্টা করে। কিন্তু হায়! 


প্রকৃত পাপ থে কী তা'এবা জানে না। 

মথুবা থেকে মাইল ছয়েক দুরে একটি মন্দির আছে, এর 
নাম 'হনুমানের মন্দির । তিন শতাধিক বানর এখানে আছে। 
ব্রাহ্মণ পুজারীরা ঘণ্টাধনি করলে এর! দুই দলে বিভক্ত হয়ে লাঠি 
হাতে শিয়ে যুদ্ধের অভিনয় করে। পুনরায় ঘণ্টার আওয়াজ শুনে 
যুদ্ধ বন্ধ করে। ঘণ্টার শব্দ শুনে বানরেরা খেতে আসে । পুজারীরা 
বলে থে এই সব বানর হনুমা.নর শিষ্য। অনেকদিন ধরে' যে 
এদের শেখানে। হয়েছে সে কথা স্বীকার করে না। হনুমান হচ্ছে 
ব্রাহ্মণদের দেবতা,_-রক্ষা॥ বিষুর ও মহেশ্বরের ভাই। হমুমানের 
জান্মর আগে এর মা পাহাডে বসে তপস্যা করছিল, তখন পরমে- 
শ্বরের গরসে এর জল্ম হয়। লোকে যখন জিজ্ঞানলা করলো এই 
শিশুব পিতা কে? -ওর মা বল্লো বায়ু এর পিতা । বায়ু কিন্তু 
তা" ম্বীকার করলো না । ঝড়বৃ্টি নিয়েই বায়ু মেতে থাকে, পর্তের 
গুহায় এক এক সময় শ্রাস্ত হয়ে চুপ করে" থাকে, সন্তানের দায়িস্থ 
নিজে সে রাজী নয়। বায়ু জানালে যে মহেশ্বরহই এই শিশুর 
জনক। মাহ্শ্বর বললেন যে এই শিশু যা'র বাড়ীতে যাবে সেই 
গৃহস্থের কোন অমঙ্গল হাবে না। কিন্বদন্তী এই যে দেবতা ও 
দানবদ্র যুদ্ধের সময় হনুমান দেবতাদের সাহাযা করেছিল। 
আকবরও এই গাজাখুবি গল্পে বিশ্বাস করতেন । একজন বুজরুগের 
পরামর্শক্রমে দেবতাদের নামের তালিকায় হমুমানের নামও তিনি 
অন্থনুন্ত করেছিলেন। 


দিলী 
মথুরার ছয়দিন পরে সম্রাটের বাহিশী দিল্লী পৌছল। 
যমুনার তীরবর্তী এই শহরত্থুব প্রাচীন বিরাট, এশ্বধ ও জাাকজমকে 


১১৪ 


পারপুর্ণ। এককালে এখানে.খুষ্টান সম্রাট ভারতের রাভধানী 
স্থাপন করেছিল, । খুষ্টান ষাআজ্যের পতনের পর এখানে প্রাঠানরা 
তা'দের রাজধানী স্থাপন করেছিল। আকবরের পিতা হুমায়ুন 
এই শহরটি পছন্দ করতেন। তিনি এই শহরেই সারাজীবন 
কাটিয়েছিজেন এরং এখানেই তার মৃত্া হয়। পিতার সমাধীর 
উপর আকবর একটি হ্র্ময নির্মাণ করেছিললেন। কাবুলের গভর্ণর 
মীর্গ। হাকিমের মা যুজক বেগম এই সমাধি দেখাশুনা করতেন । 
সমাধি হের চারপাশে সুন্দর ফুলের বাগান আছে (%)। 
দিলীতে অনেক সরকারী বাড়ীঘর আছে। হুমায়ূনের সময় 
শিসিত অনেক মস্জিদ আছে? এর" একটি তৈরী হয়েছিল 
ফিরোজ শাহ্‌ তুঘলক নামক পাঠান সআটের রাজত্বকালে । 
শা মার্ষেল পাথরে তৈরী, মস্জিদের ভিতরে সবত্র উৎকৃঈ 
পাল/শের' কাভ। শোনা যায় যে টুনের সঙ্গে জলের বলে 
ধরধ মিশিয়ে মসজিদের চুনকাম হয়েছিল। মেঝে ও দেওয়াল 
আয়নার মতে। চকচক করছে । এতো বাড়া ইমারত, অথচ কোথায় ও 


শসঞ। | পল শপ শত পপি 


* এতথখা ঠিক নয়। মীর্জ। হাকিমের মা নয়, স্থমাঘুনের অন্ত এক 
শ্রী হার্জি বেগমই হমাঘুনের সমাধি দেখ। শুনা করতেন । কবরের 
অদূরে ত'['4 জন্বা একটি বাড়ী তৈরী হযেছিল। হাজি বেগম 
সেখানে আমরণ ছিলেন । প্রতি সন্ধায় ভিগন্ধি প্রদীপ জালিয়ে 
ও কৰরের উপর কুল ছড়িযে এই বেগম সারাজীবন স্বামীর 
স্মৃতি অমলিন বেখেহিবেন | পাত্রী তার প্রমংপা করেছেন। 
ৰেগম সাহেৰ। যদ্দি খুষ্টান হতেন, তৰে হয়তো! পান্রী তশা'র এই 
কাহিনীকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রে প্রেমের কাহিনী রূপে আখাত 
করতেন । 


১৬৫ 


এক্টট্রি চিড বাঁ দাগ দেখা যায় না।, এমন শিখুঁভ এর 'নির্মাণ 
কাজ।- ফিরোজ শাহ তুঘলক দানশীল ও জনহিতকামী নরপতি 
ছিলেন। রাজপথের দুইপাশে বুক্ষরোপণ, এক ক্রোশ অন্তু 
কুপ খনন, মস্জিদ ও সরাইখান! স্থাপন প্রভৃতি সংকর্মের জন্য 
তিনি বিখ্যাত। নদী ও খালের উপর সেতু. নির্মাণ ক'রে যাতা- 
য়াতের পথের উন্নতি সাধন করেন। দিল্লী থেকে তিন মাইল 
দূরে একটি সুন্দর প্রসাদ তৈরী ক'রে তা'র সামনে একটি সত 
স্থাপন করেন (*)। একটি অথগ্ড মার্বেল পাথরে তৈরী এই 
সতশ্টি উচ্চতায় ত্রিশ ফুট, এবং এর ব্যাস পাঁচ ফুট। পুরানে। 
দিল্লীতে ইনি একটি স্তডঙ্গ নিমাণ করেন, যা'র দৈর্ঘা হচ্ছে চল্লিশ 
ষটাডিয়া ()। এই স্ুডঙ্গটি পুরানে। দিল্লীর একটি প্রাসাদের সঙ্গে 
সন্নব। মতীতকালে খষ্টান সম্বাটরা এই প্রসাদে বাস করতেন (1)। 


% শঞ়াট অশোক কতক নিমিত অন্যতম 'অশোক লাটঃ। 

1 হংবেজী মাপে ৬০৩ ছুট ন তপ্চি। 

1 মোণ্লাবেট তার ডায়েগাতে অনেক ৰাব ভাবতে খুষ্টাণ বাজত্বের 
কথ। ৰলেছেন | তিনি যে সব কাহিনী কিছ্বান্তা প্রতি শুনেছিলেন 
তাতে মনে ইয় যে ৰহিধাগত কোন পোটি নয়, ভাতার, পাঠান 
ৰাহিনু৪ নয়, এমন কোনও ধর্মাবলম্বী রাজবংশ ভারছে প্রাক 
মুসলিম আমপে রাজত্ব করতো । মাকখবেখ পূর্বপুকষদের তথা- 
কথিত এক ইতিবৃত্ত লিখতে গিয়ে (এই অংশটি বর্ধমান অনুৰাদ 
থেকে ৰাদ দেওয়া হয়েছে) মোন্সারেট ৰলেছেন যে চেঙ্গিস খার 
আক্রমণে পযুদদস্ত হয়ে ভারতের খৃষ্টান রাজ ডেভিড কারাকোরাম 
অঞ্চলে পলায়ন ক'রে দেখানেই নতুন ক'রে বাজাপত্তন কবেন। 
কাশী, লাক, বল খ. প্রহৃতি অঞ্চলে এমন কয়েকটি দেঁবায়তনের 


পিলীতে অনেক বিপ্ুপান ব্রাহ্মণ বাস করে। সুঘলদের 
একটি ঝড়ো সৈনিক আবাসও এখানে আছে। বিশিষ্ট নাগরিক- 
দের স্ুরম্য ও সুসজ্জিত বাসভবন নগরীর শোভ] ব্ধন কক্ছে। 
প্রত্যেকটি বাড়ীর দেওয়াল হ্ৃরঞ্িত ও ঘর ভিত্তর ফ্রেন্কো ও 
চিত্রে শোভিত । শহরের নিকটেই পাথর ও চুন অপধাপ্ত পাওয়া 
যাযু, তাই দিল্লীতে স্ৃশিনিত বিরাট ও কুতল বিশিষই প্রাসাদ 
ও বাসগুহের অভাব নেই । হুমায়ুন স্থাপত্যের বিশেষ অন্ুাগী 
ছিলেশ। তাই মুসলমান অধ্যুষিত অন্থান্ত শহর তুলনায় 
দিল্লীতে স্থাপত্যের সমারোহ ও প্রাচূর্ধ বেশী। বড়ো রাস্তার মাঝ 
খানে সারি সারি গাছ, ছুপাশের চলার পথ ছায়াচ্ছাদিত। 
যমুনার ছুই পারেই নয়নাভিরাম উদ্যান, তৃণাচ্ছাদিত মাঠ ও 
বাগান-ঘের! বাড়ী। দিল্লীর জলবায়ু ভালো পুরানো দিল্লীতে 
আনেক নর প্রানাদ দেখা য়ায়। এককালে শহর আরও উন্নত 
ছিল মূল হয়। 


দিলী ছাড়িয়ে 

দিল্লী ছাড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে আঠাশ মাইল পরে 
রাজকীয় বাহিনী শোনপেট পৌছল। এটি একটি ছোট শহর; 
[কদ্ত *রোয়াল, বল্পম প্রভূত শানিতান্ত্র তৈরীর জন্ত প্রসিদ্ধ। 


শি পপ পেস শি শী সত 


* ভগ্নাৰশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে যা, খুষ্টীয় আদলে তৈরী । এই সব 
দেৰায়*ন আদি খুষ্টানদের গীর্জা, লা বৌন্ধ চৈতা ওখিহার তা 
সঠিকভাবে নিরূপিত হয়নি। পাত্রীর ডায়েরীতে বৌদ্ধ ধর্ম ও 
বৌদ্ধ পণ্দিতন্ের উল্লেখ নেই । মে:ন্সাবেট কি খুষ্টান রাজ বলতে 
কোনও অতীত ও অজ্ঞাত বৌদ্ধ বাঁজত্বের বথ।ই ৰলেছেন? 


১২৭ 


হিমালয় পর্বত এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়, সেখানে কোনও 
কোনও জায়গায় চলৌছের খনি আছে। আকর লৌহপিও 
গালিয়ে উৎকৃষ্ট ইম্পাতে পরিণহ করার উপযুক্ত দক্ষ ও হিজর 
কারিগর শোনপেটে অনেক আছে (%&)। 

শোনপেটে পৌছবার পরের দিন মীর্জা হাকিমের উদ্দেশ্যে 
লিখিত শাহ মন্স্বরের এক চিঠি আকবরের হাতে পড়ে। এই 
নিয়ে তিনবার শাহ্‌ মন্হরের অপকর্মের নিদর্শন পাওয়া গেল। 
সম্রাট অবিলম্বে শাহ মন্স্বরকে বন্দী করতে আদেশ দিলেন। 

শোনপেটের পঁচিশ মাইল পবে পাণিপথ | এখানে বাহিনীর 
যারা স্থগিত রাখা হোল না। পথের ছুই পাশের বাড়ীর ছাদ 
বারান্দা ও জানালা থেকে উংস্ক মহিলারা সআাটের গায়ে রাশি 
রাশি ফুল ছুড়ে অঠিনন্দন জানালো । পাণিপথের পর কার্ণাল 
তা'র পর যমুনার একটি উপন্দী পার হয়ে তিন দিন পব 
থানেশ্বব। নদীটির উপর পাথরে তৈগী সেতু ছিল। থানেশ্বারে 
আনেক ত্রাঙ্গণ বাস করে। এরপর শাহবাদ। শাহবাদে সম্রাট 
তা'র দেহরক্ষী বাহিনী, জনাকয়েক বিশিষ্ট সেনানায়ক এবং ফাসী 
দেওয়ার কাজে অভিজ্ঞ লোকদের থামতে বললেন। সমগ্র 
বাহিপীষ্ট চলা বন্ধ করলো। তরপর সম্রাটের নিদিশক্রাম 
আধুল ফজল উপস্থিত বিশিষ্ট বাক্তিদের নিট শাহ মন্স্বরকে 


* মধাযুগের ইয়োরোপে বিখাত দ্ায়াস্‌ ইম্পাত, ভাবতেই উৎ 
পার্দিত হোত | প্রতগৈতিহাদিক ইয়োবোগা বন্য ও যাযাবর 
মনুষ্য গোন্ি হখন সমাজ গঠন করতে শেখেনি, মালাৰারে তখন 
উতসষ্ট লোহার করাত ধিয়ে শাহ্থ কাট হোত, স্মু্রগামী জল- 
পোনে লোহার কীঙ্গব & ধাতুনিমিত গগই লাগানো ছোত। 
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ঠশশব কাল থেকে সম্রাট মাকবর কি পরিমাণ ল্ুপ্যাগ 
স্ববধা দিয়েছেন, সাহাযা করেছেন, জীবনে উন্নতির পথে কতোটা 
এগিয়ে দিয়েছেন তা'র সবিস্তার বর্ণনা দিলেন। তার পর শাহ, 
মন্হ্রকে বিশ্বাসঘাতকতা, রাজদ্রোহ এবং যডযান্ত্বর গ্রমাণগুলো। 
পাডে শোনানো হোল এবং পুবাক্ত চিঠিঞুলি দেখানো হোল। 
শাহ মন্ত্র আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও সছুত্তর দিতে পারলেন 
না। তখন তীা'র অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ফাপীর আদেশ দেওয়া 
হয়। শাহ্‌ মন্ত্রের গলায় দড়ি বেঁধে ফাসী কাঠে ঝুলিয়ে 
দেওয়া হোল। সমস্ত ব্যাপাঞ্টা এমন যুক্তিপূর্ণ ভাবে হোল যে 
কারোই মনে সন্দেহের ছায়াপাত হয় নি। সকলেই স্বীকার 
করলে। যে রাজদ্রোহীর শাস্তি ন্যায় সঙ্গতই হয়েছে। ফীসী 
দেওয়ার পরযেযা'র নিজ নিজ শিবিরে চল গেলো । সম্রাটের 
গণ্ডীর'ও খিষাদপূর্ন মুখের চেহারা দেখে কারোই বুঝতে বাকী 
রইল না! যে তিনি নিতান্ত কর্তবাবশেই শাহ্‌ মন্স্থরের গ্রাণ 
দণ্ডাদেশ দিয়েছেন । এইট ফাসীর ফলে সম্রাটের বিরুদ্ধে সবপ্রকার 
ধড়যন্ত্ররে অবসান ঘটলো । শাহ মন্হ্ঃরর ফাসীর খবর পেয়ে 
মীর্জা হার্িম খুব মুষড়ে পড়েন এবং কি উপায়ে আকবরের 
সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে পারেন তা" চিন্তা করতে লাগলেন । 

সম্রাট বাহিনী শাহবাদ ছাড়িয়ে ক্রমাগত উত্তর দিকে 
চলে' কুমায়ুন গিরিমালার নিকটবর্তী হোল। পথিমধ্যে ঝড় 
বৃষ্টির জন্ত ছুই দিন আভিবান স্থগিত রাখা হর। ঝড় থেমে শুষ 
উঠগে উত্তর পৃধ দ্রিকে হিমালয়ের তুষার মগ্ডিত শিখরপেশ দৃষ্টি 
গোচএ হোল। বাহহনী বায়ে মোড় নিয়ে আন্বালা শহরে প্রবেশ 
করলো । এই শহরের নিকটে এক সমতল মাঠে আকবরের পিত? 
হুমায়ুন পাঠানূদের পরাজিত করেছিল? ছুইটি খাড়া পাহাড়ের 
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সংকীর্ণ অধিঠ্যকায় তা'দের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বচুকাটা করা 
হয় । 

বাহিনীর সঙ্গে যে পাড্রীটি ছিলেন তিনি মুসলমান ও হিন্দু 
উভয় সম্প্রদায়ের সঙজেই মিশতেন, এবং যথাসাধ্য তা'দের সেব। 
করতেন। এইটাই তিনি যাজক রূপে এবং যেশুইট সঙ্ঘের 
সদন্যরপে তার কর্তব্য ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। আকবরের এক 
প্রিয় বৃদ্ধ মুসলমান গণৎকার ছিল। তিনি স্বীকার করতেন যে 
মহম্মদ-প্রবতিত শীঠি মন্গণাসন প্রভৃতি অপেক্ষা খুষ্টের অনুশাসন 
শ্রেয়ঃ। মুপলমানরা একথা মানতে রাজী নয়, কিন্তু সম্রাট তর 
সংসাহসের জন্য জন্য খুন প্রীত হ'ন। একদিন আলোচন। প্রসঙ্গে 
এই বৃদ্ধ জ্যোতিষী বলেন যে জাহাননমে যে সব শয়তান আছে, 
তা'দের মনেকে মহম্মদের অনুশাসন মেনে চলে, কিন্তু বাকী অন্যর। 
তা” মা;ন না। পাত্রী জান চ।ইলেন জাহান্নমে খষ্টান শয়তান 
আছে কিনা। বৃদ্ধ বললেন, “না, জাহান্নমে কোনও খৃষ্টান শয়- 
তান নেই । ওখানকার সকলেই ঘোরতর খুটুবিরোধী। ওদের 
অনেকেই মহম্মদের প্রতি বিতৃষ্ণ। পোষণ করে, কেননা মহম্মদ মু্বি- 
পুজার অবসান ঘটিয়েছিলেন। অন্ত যা'রা মহম্মদের পক্ষপাতি, তারা 
মহণ্মদকে আন্ুসণ করে এই কারণে যে তিনি বাধাহীন কামপ্রবৃত্তি ও 
অন্যান্য অপরাধ মন্ত্রমোদন করেছেন। সকলেই খুষ্টবিরোধী এই জন্য 
যে ধুষ্ট মুঠি পুজা ও কামপ্রবৃত্তি ছুইই নিষিদ্ধ করেছিলেন । 

কৌতুচলপরবশ হয়ে অনেক হিন্দুও পান্রীকে দেখতে 
আসতো । এর! পাড্রীদের ধর্মমত বিশ্বাস করতো! না, টিনিটি ও. 
মুক্তির খৃষ্টিয় তত্ব সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতো,_যদ্রিচ 
এর! নিজেরাই ধর্ম সম্পর্কে ঠাকুরমার উপকথার মতো আজগুবি 
বিয়য়ে আম্থা পোষণ করতো] | দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ কর! 
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যায় যে এরা বিশ্বাস করতে? যে মানুষ ফুল থেকে জন্ম নিতে পারে। 
এই সব ফুল শুধু সুন্দর ও শ্বেহবর্ণ ই নয়, পরন্ত রক্তবর্ণের গাল 
প্রভৃত জ্ঞান ও বহুবিধ গুণও এই সব ফুলে পাওয়া যায়। এরা 
বলেযে ইয়োরোপে এইভাবে জন্মেছে এ রকম অনেক মানুষ আছে; 
তা'দের পিতা মাতা নেই, এবং তা'দের উৎপত্তি সম্বন্ধেও কিছু 
জানা যায় না। 

আশ্বালার ছৃষ্টদিন পর সিপহিন্দ শহর (৯) শহরের পূর্ব 
প্রান্তে সম্রাটের ছাউনী পাতা হোল। করিত আছে যে এখানে 
এক রাজা সিংহের সঙ্গে লাই ক'রে জয়ী হয়েছিলেন। ভারত 
ও লাহোর রাজ্যের সীমানায় এই শহর অবস্থিত। শহরটি বেশ 
বড়ো, এবং বিভিন্ন মহল্লায় বিভক্ত। এখানে একটি বড়েো৷ চিকিৎসা 
-শিক্ষণ কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্লাতকরা ভারতের 
বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসা ব্যবসায়ে নিয়োজিত আছেন। সিরহিন্দে 
গ্রস্ত 5 তীর, ধনুক, জুতা ও চগ্সলেরও খুব চাহিদা । শহরের পাশেই 
* পিরহিনদ বা হিন্দুম্বনের সীমানার শহর সম্পর্কে কাপিংহাম তীর 
/৯1016110 0609£197)17% ০1 [11018 গ্রন্থে লিখেছেন থে গজ নীতে 
মুসলিম রাঞত্ব শুরু হওয়ার সময় থেকেই গজ.শীর মুস্পিম্‌ রাজা 
ও লাহোরের হিন্দু রাঞ্জোর সীমানায় অবস্থিত বলেই এই শহবের 
নাম দেওয়া হয় “শহর হিন্দ” । মোন্পাবেটের ভাষাকার ব্যানাজী 
লিখেছেন যে কানিংহাষের এই পিদ্ধান্ত হয়তো ঠিক নয়। বরাহ- 
মিহির এই নগরের অধিবাপীর্দের 'পৈরিদ্ধ' বা লিরিম্ষের অধিবাপী 
ৰ'লে উল্লেখ করেছেন। বরাহমিহির কুলু উপত্যকার লোকদের 
'কুলুট” অভিধা দিয়েছেন । পরিব্রাজক হয়েন্‌ সাও লিখেছেন, 
“কুলু উপত্যকার একপাশে ব্রহ্মপুর (হরিদ্বারের উত্তরে), অগ্ত পাশে 

মিরিষ্ধ নগর? । 
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বেশ বড়ো একটি দীঘি আছে; বর্ধার সময় তা'ছে জল ধ'রে 
রাখা হয়। শছবেন সম্বংসরের জলের চাহিদা সেখান থেকেই 
মেটানো হয়। এই দীঘির মাঝখানে একটি পাথরে তৈরী স্তস্ত 
আছে, নৌকা চ'ডে সেখানে যাওয়া চলে। ইজিপ্টের মেম্কিস্‌ 
শহরের কথা সিরহিন্দে এলে মনে পডে। উন্মুক্ত সমতল ভূমিতে 
সিরহিন্দ, অনেক গাছ ও বাগিচ। এই শহবের সৌন্দর্ধ্য বৃদ্ধি করেছে। 

সিরহিন্দ থেকে বেড়িয়ে সম্রাট এই শহরেরই উপকণ্ঠে 
পৌছলে খবর পেলেন যে মীর্জা হাকিম পশ্চাদপসারণ করছে। এই 
সংবাদ পেয়ে সম্রাট এত উৎফুল্ল হলেন যে পাত্রীদের ডেকে এনে 
তা" না শুনিয়ে পারলেন না। এতদিন তিনি কেবলই যুদ্ধের 
চিন্তা করছিলেন, সর্বদাই তার মুখ চোখে চিন্তার ছাপ দেখা যেতো। 
হাকিমের পিছু হট্বার সংবাদ পাওয়া ইস্তক ত্া'র খুশীর আর সীম! 
রইলো না। ছুই ঘোডায় টানা গাড়ী হাকিয়ে তিনি প্রায়ই 
প্রমোদ ভ্রমণে বেডিয়ে পড়তেন। 

মচ্ছিওয়ারা গ্রাম (+) অতিক্রম ক'রে সাতলেজ, নদীর 
তীরে সম্রাট বাহিনীর শিবির পাতা হোল। নদী পার হওয়ার 
জন্য কাঠের সেতব নিমিত হোল; এই জন্য বাহিনীকে কিছুটা 
অপেক্ষা করতে হয়। নদী পার হয়ে সম্বাট পশ্চিম দিকে শত্রু 
ও সিন্ধু নদের সঙ্গমেব মভিমুুখ চলার হুকম দিলেন। নদী 
এখানে পশ্চিম-প্রবাহিনী | নদীতে অনেক কুমীর আছে, একটা 





* লুধিযানা! জেলয অবস্থিত ও শত্দ্র নদীব ভরের এই গ্রাম মাছ 
ধরার জন্য বিখ্যাত। ১৫৫৫ খুষ্ট'ন্দে এখনে হুমাযুন আফগানদের 
সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বিজয়ী হন। মাছ থেকেই গ্রামের নাম হযেছে 
মচ্ছিওয়ার।। ৯ 
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পিপের মতো মোটা 'ধ গোলাকার এদের শপীর। এই জন্তদর 
ছয়টি পা। মানুষ, গরু, মহিষ, ভেড়।ঃ ছাগল জলে নামলেই এরা পা 
কাম্ড়ে ধারে জলে টেনে নেয়। ?? 

সাত লেজ. পার হয়ে পঞ্চ দিনে ডুঙ্গারি নামে ছোট একটি 
গ্রামে পৌছনো গেলো । এটি পাঠানদের শহর । এখানে পৌছে 
সম পাদ্রীদের পঞ্চাশটি স্বর্মুদ্র। দিলেন যা'তে তারা এ অর্থ 
খু্টানা,দ৫ মাধা বিতরণ করতে পারেন। সম্রাটের এই হঠাৎ 
নদান্যতার কারণ হোল এই যে পূর্বদিন তিনি হাকিমের কাছ থেকে 
একটি অনুনয়পূর্ণ চিঠি পেয়েছিলেন। আববরকে প্রন্থিনিবৃত্ত 
হওয়ার অনুরোধ ছিল এই চিঠিতে । অন্ত অনেককেই সম্রাট 
যেরূপ স্থুবাহ জায়গীর প্রভৃতি ভোগ করেতে দিয়েছেন, তা'র 
প্রতিও যেন অনুরূপ কৃপা বধিত হয়। এই প্রার্থনার সঙ্গে কিন্ত 
হাকিন আত্মদোষ স্বীকার ক'রে সম্রাটের মার্জনা ভিক্ষা করে নি। 
বাদৃশাহ চিঠির উত্তর তো দিলেনই না, পরন্ত বিদ্রোহীর শাস্তি 
বিধানের উদ্বান্তযে সসৈন্যে মগ্রসর হলেন । বিপাশা নদীর তীর বরাবর 
চতল একটি জায়গা পাওযা1 গেল মেখানে নদী মপ্রশস্ত এব অগভীর । 
হাতীগুলি সহজেই নদী পার হোল। কাঠের একটি সেতু তৈপী 
হয়েছিল । সবাই সেতু পার হয়ে এলে সম্রট তবু সাজাবার 
আদেশ দিলেন। এই স্থানটির কাছেই নগরকোট। নগরঞকোটের 
জলবায়ু স্পেন ও ইত্ালীর অনুরূপ। স্পেন ও ইতালীতে যে সব 
জাতের ফল ও শন্য উৎপধিত হয়, নগরকোটেও সেই রকম হয়। 
এক সব ফল ও শন্য ভারতের অন্ত কোথাও হয় না। হিমালয় 
এখান থেকে পঁয়তাল্লিণ মাইল দূরে। 

বিপাশ। পার হওয়ার দ্রণ মাইল পরে পছানগড়। প্রধান 
অধিবাদীর নাম বীরবল (২১)। ইশি হলেন সমরট আকবরের 
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প্রধান বাক্তিগন্ঠ কর্মচারী লর্ডচেম্বারলেন। সআাটকে সদলবলে 
ইনি একটি বিরাট ভোজে আপ্ায়িত করেন। 

নগরাকোট থেকে আঠারো মাইল দূরে কালানূর ছুর্গ (| 
সম্রট আকবর এখানে পাঠানদের বিরুদ্ধে এক ঘুদ্ধে বিজ্পয়ী হয়ে- 
ছিলেন। সেই যুদ্ধের ফলে লাহোর রাজ্য তা'র * অধিকারে 
আ.স। স্াবো লিখেছেন যে কালানুরে একটি ছোট নদীর পশ্চিম 
পার পর্যন্ত গ্রীক দিখিগয়ী আলেকজাণ্ডার এসেছিলেন ; এই 
ছোট নদীটি বিপাশার সঙ্গে মিশেছে । আলেকজাণ্ডার ভারতের 
অভান্তরে আর বেশি দূর এগোতে সাহন পান নি। রোমান 
লেখকদের বর্ণনায় জাঁনা যায় যে কালানুব সেকালে খুব বড়ো 
এক শহর ছিল। ইতস্তত ভগ্ন দশাপ্রাপ্ত অট্রালিকাগুলি অতীত 
দ্রিনের সাক্ষা বহন করছ । বর্তমানে এটি একটি ছোট গ্রাম মার; 
এখনকার অবস্থা দেখে এর প্রাচীন দিনের গৌরবের কাহিনী 
বিশ্বাসই করা যায় না। 

কালানৃব ছুর্গের পূব দিকে একটি উপতাকা পার হ'লে 
হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চল শুরু হয়। সেই অঞ্চলে গেিবদ্ধ ও হিংস্র 
প্রকৃতির ভেটিয়ারা |) বাস করে। শোলায় অনুরূপ একপ্রকার 


* পাঞ্াবের গ্ররধামপুব জেঙ্গাগ কালানুব দরদ কাঙানুর হচ্ছে 
সংক্কত “কপ্পাণপু৭৮ শবের মপভরংশ | হমাযুনর মুড়ার পবু 
আকখর কালানুর দ্রর্গ থেত+ই িকান্দার শাহএ বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
প্রস্তুতি করছিলেন । এই কালানুরেই একটি ৰ'গানে ১৫৫১ খৃষ্টানদের 
১৪ই ফেব্রুারী কবরের রাঁজ্যাভিষেক অচঙি ত হয়। 

1 পাত্রী মোন্দ বেট যারে “ভোটিয়া, ৰলেছেন তারা হচ্ছে পশ্চিম 
তিব্বতের বাদিন্বা। গতি বছর শীত শুরু হলে এরা বরফ পড়াব 
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দ্রব্য সেলাই ক'রে এদের শঙ্গ বাস তৈরী হয়) সেটা আটো সাটে। 
ক'রে পরিধান করে। পুরানো হয়ে ছিড়ে গিয়ে যতধিন 
না অব্যবহার্য হয়ে পড়ছে, ততদিন এরা সেই শোলায় তৈগী জামা 
কাপড় পরিবর্তন করেনা। আ্ান করা কিংবা হাত মুখ ধোওয়া 
এদের অভাপ নয়। এরা বপে যেজল অতিশয় পবিত্র, হাত 
মুখ ধুয়ে ফেললে বা স্নান করলে শরীরের ময়লা লেগে জল অপবিত্র 
হবে। হিমালয়ে যখন বরফপাত শুরু হয় তখন এরা দলে দলে 
গিরিবত্ম পার হয়ে কালানৃরে আসে এবং সারা শীতকাল এখানে 
কাটিয়ে বরফগলা শারম্ত হলে দেশে ফিরে যায়। পশম, পশমে 
তৈরী জাম! পোষাক এবং নানা রকম রডীন পাথর এরা বিক্রুয়ের 
উদ্দেশ্যে নিয়ে আসে । ভোটিয়া স্ীলোকরা একটি স্বামী পেফেই 
সন্তষ্ট ; পুরুষরাও এক পত্রী থাকতে অন্ত স্ত্রী গ্রহণ করে না। 
তিনটি দন্তান হলেই পুরুষ ভোটিয়া তার স্্ীও সন্তান ত্যাগ 
করে পুনরায় অবিবান্হিত অবস্থায় ফিরে যায়। স্বামীর মৃতু হলে 


সরা, এব স্ত্রীর মৃত্া হ'লে প্বামী, _-পুনরায় বিবাহ করে না। এর! 
মুঠিপূজা কর না, কিন্তু গণংঞ্চার ও হুকৃতাকে বিশ্বাস কার। 


কা'র৪ মৃহ্রা হ'লে গণংকার এবং তুঁকৃতাক্‌ বিশারদকে ডাকা হয়, 
এবং তার অনুমতি পাওয়ার পরে শব সৎকার করা হয়। যন্দ এইট 
বিশারদ গণনা কর বলে যে মৃতদেহ কেটে খেয়ে ফেলাই বিধেয়, 
বা পশ্ুপাখীকে খেতে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাইরে ফেলে দাও, কিংবা 
নদীর জলে ভাসিয়ে দাও, অপণা পুড়িয়ে ফেলো,-£এরা বিনা তর্কে 
তাই করে। য়ানুষের হাড দিয়ে এরা বহুবিধ নিত্য ব্যবহার্য 


আগেই লমতল ভূমিতে নেমে আসতো, -এখনও আসে। নে 
কালে কাগানৃৰ দুর্গের আশে পাশেই, শীতকালটা কাটিয়ে যেতো] । 
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দ্রব্য তৈবী করতে পারে £ যেমন হাতের হাড় দিয়ে ছোরা রাখার 
খাপ, মাথার খুলিতে পানীয় রাখার পাত্র, ইত্যাদি। ভেটিয়াদের 
দেশে গম, মদ ও ইয়োবোপের অন্ুবপ অনেক রকম ফল উংপার্দিত 
হয়। এদের দেশে ভেডা, উট, ছাগল ও পাহাড়ী গাধা প্রচুর 
পাওয়া যায়। এক রকম বড জাতের ছাগল পাওয়া যায়, 
যাদের পায়ের হাড় ও গ্রন্থী শক্ত নয়; স্থতরাং এদের অল্প আয়া- 
সেই ধরতে পারা যায়। এইট সব ছাগল ধ'রে এরা পোষ মানায় 
রেশমের চেয়েও মন্থন ও উজ্জল এদের গায়ের লোম। এই 
লোম দিয়ে অতি হ্ৃন্দর শাল বানানো হয়। নগরকোট থেকে 
সোজ1 উত্তরে কাশ্মীর এবং কাশ্মীরের পৃব দিকে ভেটিয়াদের 
দেশ। প্রিনী এদের “কশিরী' জাতি বলে উল্লেখ করেছেন ()। 
ভেটিয়ারা নরমাংস খায়। 

কালানূরের পর রাভি নদী পার হতে হোল। তা'রপর পার 
হলাম রাভির একটি উপনদী--সরঙ্গ তা'র নাম। হিমালয় থেকে নেমে 
রাভিতে পড়েছে। এরপর পেলাম বন্ধুর পার্বত্য পথ, উঁচু নিচু রাস্তার 
অনেক জায়গাই বিপদসম্কুল। অনেকটা দূর এইভাবে চলে চান্বা 
শহবে পৌছলাম। হিমালয়েব সানুদেশে ঢালু জমির উপর 
শহরটি টঠরী হয়েছে। প্রাকৃতিক দিকৃ দিয়ে বেশ স্রক্ষিত। 
এখানকার জলবায়ু, শব্‌জি ও ফনল নগরকোটেরই মতো । অধি- 
বামীরা দীর্ঘকায়, শরীরের রঙ হাল. কা বাদামী, চুল ও দাড়ি বেশ 
দীর্ঘ । স্থানটি বিশেষ মনোরম। 








* কাশ্মীর” শব্দ এপেছে সংস্কৃত “কাশ্থপ থেকে । টলেষির বর্ণনাক় 
ক।শ্রপ ও কাশ্তপপুরের বর্ণনা! আছে। 


অভ্যাত্রী বাহিনীকে চেনাব নদী অতিক্রম করতে বিশেষ 
অশ্থবিধায় পড়তে হযেছিল। মীর্জা হাফিম পশ্চাদপসারণ করার 
সময় স্থানীয় যাবঠীয় নৌকা ভেঙ্গে পুড়িয়ে দিয়েছিল, যেন আকবর 
নদী পার হতে না পারেন। আকবর নিজে অব্য নৌকায় নদী 
পার হলেন, কিন্তু নৌকার স্বল্প্ভার দরুণ সমগ্র বাহিনীকে নদী 
অতিক্রম করতে তিন দিন সময় লেগেছিল । এই নদী পার হতে 
গিয়ে ছুঘটনায় তিনশ গৈন্ত জলে ডুবে মারা যায়। 

সৈন্ঠদের সুখ সাম্ছশ্দ্ের দিকে আকবর খুব কড়া নজর 
দিতেন। যাতে পানীয় জলের অশাব না ঘটে সেজন্য যথাসম্ভব 
নদীর তীর ঘেসেক্ট যাত্র।পথ নির্ধারিত হোত। তথাপি, চেনার 
পার হওয়ার পবের পরিনই পানীয় জলের অভাব দেখ| দ্েয়। সেদিন 
সাত মাইল পথ অগ্রসর হওয়া গিঃয়ছিল। পরের দিন পনের 
মা্টল চলার জন্য সম্রাট হুকুম দিলেন। পনেরো মাইল পরে, 
বিপাশা নদীর পারে শিবির পাতা হোল। আট দিন এখানে 
বিশ্রাম করা হোল। বিপাশা খুধ চওড়া ও গভীর নদী । হাতী, 
ঘোড়া ও এতগুলো মানুষের পক্ষে সাতার কেটে নদী পার হওয়া 
সম্তভপপর নয। তাই একটি শক্ত মজবুত সেতু নিমিত হোল। 
এই নদী হচ্ছে লাহোর রাজোর প্রান্তপীমা। এর ওপারে জাঠদের 
দেশ। চুল ও দাড়ি ছ টাকে এরা পাপ বলে মনে করে। বিপাশ। 
পার হয়ে কাশম্মীর। স্থানীয় ভাষায় 'কাশ' শব্দের অর্থ হচ্চে 
“পর্ব, এবং “মীপ শব্দের অর্থ হচ্ছে শাসনকর্তা । এই ছুই শব্দের 
সংযোগ ঘটিয়ে দেশের নামকরণ হয়েছে “কাশ্মীর । এ দেশের 
বাসিন্দারা পুর্বে ইনুদী ছিল, মুসলমান রাজত্বের সময় এর! ইস্লাম 
ধর্ম গ্রহণ করে। আলেকজাণ্ডার গ্রীন দেশ থেকে ইহুদীদের 
বিতাড়িত করেছিল, তা'রাই এখানে এসে কাশ্মীরি হয়েছে। 
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কাশ্মীরের উপতাকা ও সমতল ভূমিতে গক্ষর জাতীয় 
লোকের বাস কবে। এরা ধর্মে মুসলমান। শক্ত পেশীবন্থল 
অবয়ব, মাঝারি গঠন এবং লড়াই, ডাকাতি ও লুটতরাজে অভ্স্ত। 
এরা রাস্তার ধারে লুকিয়ে ও২ পেতে বসে থাকে, স্থবিধা পেলেই 
পথিকদের সবন্ধান্্ ক'রে বন্দী করে। পরে এই সব বন্দীদের মাথা 
কামিয়ে দিয়ে পারস্তে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে দেয়। এরা যে অঞ্চলে 
থাকে মেখানে একটি পাহাড় আছে। তা'র নাম 'বালনাথ 
টিল।” | খাড়া পাহাডের শীর্দেশ বেশ সমতল । সেখানে অনেক 
ছোট ছোট বসত বাড়ী আছে। একটি বাড়ীতে বালনাথ ও তার 
শগ্নী থাকতো । বালনাথ একটি ধর্ম সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেছিল। 
বালনাথ প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের রীতি নীতি এইবপ £ দুই বছর 
শিক্ষানবীণ থাকার পর দীক্ষা প্ওয়া হয়। এই ছুই বৎসর 
শিক্ষাথীকে আশ্রমের বাসিন্দাদের পর্িচযা করা, রান্নায় সহায়তা 
করা, কাঠ কাটা, গৃহপালিত পগুদের মাঠে চড়িয়ে আনা, জল 
তোলা প্রভৃতি কাজ করছে হয়। আশ্রমের পূর্ণ সদস্যদের সংখ্যা 
কোন সময়ঈ তিনশর কম হয় না। ছুই বছর যদি একাগ্রভাবে 
এবং সতর্ক হয়ে শিক্ষানবীশ এই সব কাজে যোগাতা দেখাতে 
পারে, তাহলে তা'দের দীক্ষা দেওয়া হয়; তখন তা'রা আশ্রমবাসী 
পুর্ণনদস্যদেব মতো! বালন।থ সম্প্রদায়ের নিজন্ব ও বিশিঈ পোষাক 
পড়তে পারে। সারাজীবন পবিত্র ও সচ্ভাবে অন্তিবাহিত করবে 
এক প্রতিজ্ঞা তা'দের করাতে হয়। সম্প্রদায়ের মান সম্ভ্রম কোন 
মৃতই যেন ক্ষুন্ন না হয়, সেদিকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়। যে" 
পোষাকের কথ। এই কিছু আগে বলা “হাল, তা?" হচ্ছে £ আজানুল- 
শ্বিত এবং এক কম লাল বড এই পোষাক রঞ্জিত হয। এই পো- 
ষাক পরার অধিকার লাভু করলে যথা ইচ্ছা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে 
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যাওয়া চলে । এদের একজনকে নেতা নিরাচিত করা হয়। 
আশ্রম ছেড়ে নেতা কখনও কোথাও যেতে পারে না। আশ্রম 
পরিচালনায় ও ধর্মসংক্রান্ত অন্যান্য কাজে সাহাযা করার জন্ত নেত। 
কয়েকজন বর্ষীয়ান আশ্রমবাসীকে বেছে নেয়। নেতার মৃতু হলে 
এই বধাঁয়ান্‌ অন্ুচপেরা নতুন একজন নেতা নিবাচন করে। 
এই নেতার একটি মালা থাকে, তা'তে রেশমের ট্রকরো জড়ানে। 
হয়। সিক্ষে জড়ানো এইরূপ তিন চারটি লহরও মালায় গ্রথিত আছে 
দেখা যাঁয়। নেতা বা মোহান্তের পদমর্যাদা এই মালা থেকেই বোঝা 
যায়; এ একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। প্রকৃত সত্যের আলো যা'র 
হনয় কণামাত্রও পড়েছে, এই অর্থহীন মাতআ্সগরিমার কুসংস্কার তা'র 
কাছে ধরা পড়বেই । যদিও মুসলমান ও হিন্দু, কোন সম্প্রদায়েরই 
কুসংস্কার ও অন্ধ ধর্মীয় মনোভাব এদের নেই, তথাপি দেখা যায় যে 

এদের ধর্মবিশ্বাস ও বঞ্ছ অন্ধ-বিশ্বাস ও অভ্ায় পুর্ণ । এরা জনৈক বাল- 
নাথকে শ্রদ্ধা করে, বলে যে তিনি অবতার এবং ঈশ্বরের দাস ছিলেন। 
প্রবাদ এই যে, শ' ছিনেক বছর আগে তিনি এই পাহাড়ে সন্ন্যাসী- 
জীবন যাপন করতেন ; তার এক ভগ্রীও তা'র কাছে থাকছে]। 
তা'রপর থেকে তা'কে আর দেখা যায়নি । এখনও তা'কে সবাই 
শরবা করে। প্রবাদ এই যে তিনি মারা যাননি, বিভিন্ন জায়- 
গায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও আকৃতিতে তাকে দেখ যায়। তিনি যেন 
প্রাচীন গ্রীসের দেবত। প্রমিথিউসের মতে?। গাছের ডালে সকলের 
অগোচছর তিনি কাপড়ের টুক্ষগো বেধে দিয়ে যান, এতেই তার 
' অস্তিত্ব প্রমাণত হয়ে থাকে। এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের৷ 
বুল যে বালনাথই প্রকৃত ঈশ্বর আরাধনার পদ্ধতি প্রদর্শন করেছেন। 


গ্ুতাষে পুব দিকে তাকিয়ে নবোদিত নূর্ধকে অভিনন্দন জানানোই 
হচ্ছে এদের সেই গুরুপ্রবঠিত ঈশ্বর-আরাধনার পদ্ধতি । সেই 
সঙ্গে বাঙ্দতে থাকে শাখ ও বাশী। হুর্যান্তের সময়ও এর] অনুষপ 
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পুর্ধীতিএ পুনরাবৃত্তি করে ; তখন এদের মুখ থাকে পশ্চিম দিকেও 
আহারের সময় এর] ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায় । থাগ্য এবং সামাজিক 
ক্রিয়া কর্মে বালনাথ তা'র শিষ্য শিষ্যাদের প্রতি কোনও বিধি 
নিষেধ দিয়ে যান নি। এই উপাসক সম্প্রদায় অতি সামান্ত 
সাধালিধা খা গ্রহণ করে: সিদ্ধ শাক সবজি ওঘি। এদের 
দু'টি শ্রেশী আছে : এক হচ্ছে বিবাহিত গৃহী, অন্ত শ্রেণী হচ্ছে 
সন্নাসী। প্রথমোক্ত শ্রেণীর পরিধেয় বস্বাদির স্বল্পতা লঙক্গণীয়। 
শেষোক্ত শ্রেনী, অর্থাৎ বারা সন্ন্যাসী, তাদেরও পরিধানে সামান্য 
বস্ত্র; পবিব্রতা, চরিত্র দত এবং মানুষকে শিক্ষাদান বিষয়ে এদের 
কর্তব্যপরায়ণতা এদের সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা ক'রে রেখেছে। 
পাড্রীরা মনে করেন যে বালনাথ একটি সাক্ষাৎ শয়তান ছিল; 
ম্যাজিক ও বুক্জরুগি দিয়ে লোকজনকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখতো, এখনও 
তাই করে। মূখ হিন্দুদের এই শয়তানই ভুলিয়ে রেখেছে। 
'নাথ'_মন্ত নানাবিধ নাম হিন্দুরা সেই শয়ভানকেই পুজ। 
করে। এই সব নাথ হচ্ছে মানিকনাথ, সপ্তনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি । 
বালনাথকে শ্রদ্ধা দেখানোর উদ্দেশ্যে রাস্তার ছু' পাশের গাছে 
কাপডের টুকরো টানিয়ে রাখা হয় (২২)। 

সম্রাট জালাল্দদীন আকবব এই আশ্রম পরিদর্শনের উদাশ্রো 
যখন পাহাড়ে উঠলেন, খন তাকে দেখার জন্ত মাশ্রমের সবাই 
ভীড ক'রে দাড়ালো । বৃদ্ধ মোহান্ত সম্রাটকে অভ্যর্থনা] করলো । 
এরা জানা[লা যেতা'র বয়স দু'শ বছর হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে 
তা'র বয়স আশী বছরও হয়েছে কিনা সন্দহ। নিজের সাধুতা 
এবং সন্গ্যাপীব পবিত্রতা প্রচারের উদ্দেশ্যেই এরা বয়স বাড়িয়ে বলে, 
_ যেন দীর্ঘ কাল বেঁচে থাকলেই সাধুতা ও পবিত্রতা বাড়ে। 
সআাটকে াদের ব্যক্তিগত্ত পবিত্রতা প্রদর্শনের উদ্দেম্টে অনেকেই 
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জামা কাপড় খুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে 8াড়ালো। এরা ভয়ানক 
অর্থলোভী ; এদের যাবতীয় কলা কৌশল, সবই হচ্ছে অর্থপ্রাপ্তির 
জন্য। সম্রাট সবপ্রকার কুসংস্কার বিশ্বান করতেন। সম্রাট 
বালনাথের সামনে উপস্থিত হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। 
প্রণাম করার আগে নগ্রপদে উষ্ভীস খুলে সম্রাট তা'র দীর্য কেশের 
গোছ। ছড়িয়ে নিয়েছিলেন । 

বালনাথের সঙ্গে মালাপ আলোচনায় সআাট চারদিন.অতি- 
বাহিত করলেন। এই কয়দিন মভিধাত্রী বাহিনীর সবাই পাহাড়ের 
নীচে সমতল ভূমিতে শিবিরে অপেক্ষা করলো । তা'র পর সম্রাট 
বাহিনী সমেত ছুই দিন চলার পর রোহটাস পেইছলেন, এবং 
নদীর পারে ছুর্গের নিকটে শিবির পাতা হোল (*)। এই ছুর্গের 


* ১৫৪* খুষ্টাবধে শেরশাহ্‌ তাঁর বিহারের রোটাস্‌ দুর্গের নামেই এই 
ছুগেরনাম কবে নির্মাণ শুক করবেন । যোগ টিলা” নামক একটি জায়- 
গার কাছে ঝিলায়ের কহন নামের এক উপনদীবর পাবে এই দুর্গ । 
কহন নদী ছুগকে অর্থচন্দ্রাকারে ৰেষ্টন করে আছে। স্থাপীয় অধি- 
বালী গঙ্ষর সম্প্রদায় মুঘল আফগান যুদ্ধে মুঘলদের পক্ষ শিয়েছিল। 
তাদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্তেই শেরশাহ এইঈ দুর্গ শির্মান 
করেন । গক্ষবরা কেউই নির্মানের কীজে এগিয়ে আপেনি। 
মজুরীর বেট একচাঁক পাথর ৰমানোর জন্য এক আশ বি তির্ধা- 
বিত কণতে হয়। মোনার লোভে গক্ষররা কাজে যেগে দ্নেয়। 
ক্রমশ: মঞ্জুরীর বেট কমে চাক প্রতি পাঁচ টক্কায় (২০ টহ্কায় ১ টাকা) 
নেমে আলে । ১৫৪২ সালে দুর্গ নির্মান সমাপ্ত হয়। কাবুল 
থেকে দিল্লী আসা যাওয়াও পথের উপর এই দুর্গটি সামরিক দিক 
দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিস। শাহজাহানের সময় থেকেই এর 
সামরিক রুত্ব কমতে থাকে । 
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অধিনায়ক সম্রাটকে ভোজে মাপ্যায়িত করে। নদীটি বেশ চওড়া, 
কিন্তু জল খুব কম। সবত্রষ্ট বালি, এবং মনেক স্থানেই চোরাবালি । 
হাতীও উট বাহিনীর অনেকে বোকামী ক'রে পথ পরীক্ষা না 
ক'রে নদী পার হতে গিয়ে পশু সমেত ডুবে যেতে থাকে, অনেক 
কষ্টে তাদের প্রাণ বাঁচানো হয়। চোরাবালি চারিদিক থেকে 
চেপে আসতে থাকে, এবং মজ্জমান প্রাণী ক্রমশই নরম বালিতে 
তলিয়ে যেতে থাকে ১ সম্পূর্ণ তলিয়ে যাওয়ার পর উপরের বালিতে 
তা'র চিহৃমাত্রও পাওয়া যায় না। 

ছয়দিন চলার পর সঙ্কীর্ণ গিরিপথ, এব ডো থেবড়ো পথ 
ও খাদ পেরিয়ে একটি সমতল ভূমি পাওয়া গেল। পথে ঝড় বৃষ্ঠি 
ও ঘুণি বায়ুর ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছিল। অনেক ছোট দ্বোট 
পাহাড়িয়া নদী অতিক্রম করার পর এই সমতল ভূমি। প্রান্তরে 
মধাস্থলে একটি স্তূপ। বিরাট এর আকার (*) স্তুপের অনেকটাই 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। যেটুকু অক্ষত আছে তা'র গায়ে হুন্দর শিল্প- 
কর্ম দেখা যায়। অতি প্রাচীন এই স্তূপ। সাত ফুট উচু চতুষ্ষোণ 
ভিদ্তের উপর স্তুপটি স্থাপিত। স্তূপকে বেই্টন করে এর গায়ে 
নিনিত দশ ফুট প্রশস্ত উন্মুক্ত প্রদক্ষিণ পথ। এখানে ওঠার জন্য 
সিড়ি আছে। চারদিকে প্রাচীর । বিশ ফুট উচু এবং ভিতের 
কাছে এর ব্যাস হচ্ছে দশ ফুট। সাত ফুট অবধি সরলভাবে 
উঠে গিয়েছে । এর উপরের অংশ ক্রমশঃ সরু হয়েছে এবং 
বিরাট গোলাকৃতি। খুব বড়ো পাথরে খোদাই কর। চাক দিযে 
&টি তৈরী । কোথাও সিমেন্ট অথবা বিটুমেন ব্যব্ার করা হয় 


* বাওয়ালপিগ্ি জোয় অবস্থিত 'মনিক্যালয়' বৌঞ্ধ সপ। 
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নি। কিন্বদন্তী- এই যে রামচূক্্র, নামে, জনৈক “হন্দু রাজা এই 
স্তূপ নির্মান করিয়েছিল।, 
এর পরে সম্রাট বাহিনী রিওয়াট শহরে ..পৌছয়। এষ 
শহরও আশে পাশের অঞ্চলের মতোই গক্ষরদ্দের বাসভূমি। ইন্দো- 
সিথিয়ার যতোই নিকটবুঁ হওয়া যায়ঃ অধিবাসীদের ক্রমাগত 
বেশি তূবৃন্ত বলে' প্রতীলগ হবে। প্রবাদ আছে, ভারত থেকে 
দাসদাসী, পাধিয়া থেকে ঘোড়া" । রোহটাস্‌ থেকে সিন্ধু নদী 
পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল শুক্ষ এবং বন্ধা।। আবহাওয়াও স্থাপীয় অধি- 
বাসীদের মতোই কঠোর এবং ভয়ানক । প্রকৃত ভারতীয়দের থেকে 
এখানকার লোকজন একেবারেই অন্যরকমের । গায়ের রংঃ ভাবা 
ও কথা বলার ধরণ, সরই ভারতীয়দের থেকে আলদা। গায়ের 
হাল্, রং এবং শক্ত শক্ত পায়ের পেশী, চেহারা বেঁটে, উচু চোয়াল 
এবং চশুড়া কাধ হচ্ছে এদের শারীরিক বৈশিষ্ট । বলিরেখায় কুঞ্চিত 
এদের মুখমণ্ডল। চেহারাই এমন যে বন্ধুত্ব পরিবর্তে বিরূপত্াই 
যেন এদের কাছে পাওয়া যাবে, এই রকমটাই মনে হয়। 
এখান থেকে রওন। হয়ে পথে একটি ছোট নদী পার হয়ে 
গগর পেখছলাম। তিনটি শিখর বিশিষ্ট ও সরু খাড়াই পাহাড়ের 
উপর এই জায়গাটি । গগরের পরে সিন্ধু নদী থেকে বেরিয়ে একটি 
ছোট নদী আবার সিন্ধু নদীতেই মিশেছে । সিম্ধুর পারে হাজার 
জেলার একটি উপত্যকায় সম্রাট বাহিনীর শিবির পাতা হোল। 
স্থানীয় জনসাধারণ পুশ.তু ভাষায় কথা বলে, উচ্চারণ শুন অনেকটা 
,স্পেনীল ভাষার মতো মনে হয়। অতিক্রান্ত অঞ্চলের তুলনায় 
এখানকার জলবায়ু অনেকটা নরম। ভূমি উর্বরা, মানুষের জন্মা 
শস্য এবং পশুর জন্য ঘাস প্রচুর পাওয়া যায়। দলে দলে অনেক 
পশু মাঠে চরে' বেডাচচ্ছ দেখা গেল। দুধ এবং ঘি এখানে অপর্ধাপ্ত 
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পাওয়া যাঁয়। স্থানীয় লোকজনেরাও অনেক নর এবং বন্ধু- 
ভাবাপন্ন। কৃষিকর্ম এবং পশুপালনই এদের উপজীবিকা। 
এরা প্রধানত গ্রামীন্, গক্করদের মত শহুরে নয়। 


বাইাবালর অনুবাদ 


অনেক দিন হোল সম্রাটের সঙ্গে ধর্মবিষয়ক আলোচন। 
হয়নি। বাইবেল সম্পর্কে ইতিপূর্বে তাকে যা' শোনানো হয়েছিল, 
পাছে তা' চর্চার অভাবে সব ভূলে যা'ন, পাদ্রী এইজন্য বিশেষ 
উদ্দিগ্ন ছিলেন। শক্র পশ্চাদপসরণ করছে, এই সংবাদ পাওয়ার 
পর থেকে আকবর খুব খুশ মেজাজে ছিলেন। প্রায় প্রত্যহই 
শিকার করতে বেরোতেন ; অবসরও প্রচুর পাওয়া যেত। কয়েক 
দিন ধ'রে লেখার পর পাদ্রী মোন্সারেট খুষ্ট জীবনের কয়েকটি 
বিশেষ ঘটনা ও তৎসম্পর্কে খুঠের বাণী ও ক্রিয়াকলাপ বিবৃত ক'রে 
একটি রচনা সম্রাটের হাতে দেন। তিনি আবুল ফজলকে এ 
লেখাটি প'ড়ে শোনাতে বলেন । আবুল ফজল সেটি পাঠ করে? 
শোনাতে লাগলেন । সম্রাট গুশ্ন করলেন, “ইনুদীর! প্রভূ যীশুকে 
বিশ্বাস করুক, এই যখন তা'র কাম্য ছিল, তখন প্রভূ কেন তা'দের 
কথায় জ্রুশ থেকে নেমে এলেন না £” 

পাদ্রী তা'র উত্তরে বললেন, “ঈখনের নিয়মানুযায়ী বিশ্বাসের 
দ্বারাই মানুষকে বিচার করতে হয়। অর্থাৎ, সে প্রকৃতই ঈশ্বরে 
বিশ্বান করে কিনা, এটা জানতে হয়। আব্রাহাম এতট] ঈশ্বর- 
বিশ্বাসী ছিলেন যে বশলোপের সম্ভবনা জেনেও তা'র একমাত্র 
পুত্র আইজাককে উৎসর্গ করতে আধিষ্ট হয়ে ঈশ্বরের আদেশ পালন 
করতে সামান্যতম দ্বিধাও করেন নি। তীা'র বিশ্বাম ছিল যে 
ঈশ্বর ক্া'র মভিপ্রেত কার্য সম্পন্ন করবেন। এই বিশ্বাসের বশবতী 
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হয়েই তিনি পুত্রকে জলন্ত চিহায় কুলে দিতে পেবেছিলেন।। 
ঈশ্বর আব্রাহামকে করুণা- করেছিলেন । যীশ্ত যদি ক্রুশ থেকে 
নেমে আসন্ন তা হ'লে ইনুদীদের ঈশ্বর বিশ্বাসের সন্ত অনু- 
ধাবন করা যেত না। সামান্য কয়েকজন লোকের কথায় যদ্দি' 
প্রভু ক্রুশ থেকে নেমে আসতেন তবে ইহুদীরা তা" দৈবশক্তির ক্রিয়া 
বলে মেনে নিত না, বলতো এটা একটা ম্যাজিক মাত্র। অনেক 
দৈব ঘটনাই শয়তানের কাজ ব'লে প্রচার করা হয়ে থাকে ।” 


সম্রাট পাদ্রীর বক্তবা শুন বিশেষ সন্ত হলেন । .মোন্‌ 
সারেট ভাঙা ভাঙা ফাসণীতে তা'র বক্তনা প্রকাশ কবছিলেন। 
পার্রীর বক্তব্য সম্রাট সবিস্তারে উপস্থিত সকলকে বুঝিয়ে বলার 
পর তারাও সানম্ভাষ প্রকাশ করুলেন। 


সম্রাট খানিকটা পরে আবার প্রশ্ন করলেন, “ঈশ্বর তো 
নিরাকার । তা'র ডান পাশে যীশু উপবেশন করলেন, --এ কথার 
তাতংপধ কি? 

পাদ্রী বললেন, “মামরা প্রভুর জড় দেহের কথা বলি না। 
যেস্হতু খুষঠুই ঈশ্বর, সেই জন্য তার গৌরব, সম্মান এবং ক্ষমতা 
ছার পিতারই তুলা । আবার, যেহ্বেত যীশু নরদেহ ধারণ করে- 
ছিলেন, সেই জন্য পিতার, _-অর্থাৎ ঈশ্বরের__-নীচে তার স্থান। 
কিছ্ত স্বরগস্থ দেবদূত এবং সাধু সম্ভদের এবং পৃথিবীর যাবতীয় রাজ' 
ও সম্মাট অপেক্ষা তাকেই ঈশ্বর ধিক মধাদা, গৌরব এবং আনন্দ 
*দান করেছেন । তা? ছাড়া) যেহেতু দান সর্বদাই ডান হাতে দিতে 
হয়, সেই জন্াই গ্র্থ যীগুকে উন্দরের বাঁ পাশেস্থান না দিয়ে সর্ব- 
দাই ডান পাশে তা'র আসন নির্দিষ্ট করা হয়।” 


সম্রাট এবং সভাসদগণ পাত্রীর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনে বিশেষ 
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গীত হলেন। পাদ্রীর দেওয়া বাইবেল সম্পর্কিত রচন। -সঙআ্রাট,ং 
সযত্বে রেখে দিলেন। 


সম্রাট সদলবলে সিন্ধু নদের তীরে পৌঁছে বিশ্রাম নিলেন। 
এখানে গ্নিস্তীর্থ একটি সমতল প্রান্তরে শিবির পাতা হোল। 
চারিদিকেই বেশ গাছ গাছালি। খাগ্ দ্রব্য এবং বন্য ও গৃহপালিত 
পণ্ড প্রচুর। শিকটেই অরণা থাকাতে দৃশ্যটিও চমৎকার, সম্রাটকে 
শিকারের লোভ পেয়ে বসলো । পঞ্চাশ দিন এখানে অতিবাহিত 
হোল। নদীর তীরে এককালি জমির উপর একটি ছোট পাহাড় 
আ7ছ, একটি ছোট দুর্গ সেখানে সম্রাটের আদেশে নিসিত হোল। 
যেখানে সম্রাট বাহিনীর শিবির, সেখানে একটি ছেট শহর আছে, 
নাম তা'র আটকবেনারস। সেই শহর থেকে দুর্গটির দুরত্ব নয় 
মাইল। নদী পার হয়ে কাবুল রাজ্যে যাওয়া যায়। সেই জন্য 
এই শহরের বেশ গুরুত্ব আছে ; এই বিবেচনাই দুর্গ নিষ্নাণের কারণ। 
হিন্দুরা সিন্ধনদ পার হয়ে ভারতের বাইরে যেতে চায় না। শহরের 
নাম সেহজগ্ 'আটক' হয়েছে । 

ভারতের নদীগুলির মধ্যে শ্রম হচ্ছে সিন্ধু । হিমালয় থেকে 
গলিত বরফের বিপুল জলরাশি এই নদী দিয়ে নেমে আসে । আরও 
পাঁচটি নদী এনে সিন্ধুতে মিশেছে, এদের নাম আগেই করেছি। 
প্ৰত থেকে সিন্ধু যেখানে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করছে সেখানে 
নদীতে অতি উৎকৃষ্ট স্বর্ণকণা পাওয়া যায়। আটটি শাখানদী 
দিয়ে সিন্ধুর প্রবাহ গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। জলের প্রবাহ এত 
বেগবান যে নদী পার হতে হ/তীকে ও বেশ কষ্ট করে পার হতে হয়। 
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জন মাসের মধ্য ভাগ থেকে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যস্ত 
এই নদী এতটা ফুলে ওঠে, _শুধু বৃষ্টির জলেই নয়, হিমালয় 
থেকে বরফ গলা জলেই এর স্ফীতি এত বিরাট হয়ে ওঠ, যে 
মোহনা থেকে সমুদ্রে চল্লিশ মাইল পধস্ত জল হ্পেয় থাক। 
স্থানীয় অধিবাসীবা এই শদীব নাম দিয়েছে 'নীলঙ, ফার্সী ভাষায় 
যা'র মানে হচ্ছে শীল জল'। নামকবণ উপযুক্তই হয়েছে, কেননা, 
যেখানে নদীর সম্কীর্ণ মংশ পার হয়ে আবগাশিস্থানে গ্রবেশ করা 
যায়, সেখানে ভল গভীর এবং নীলাভ, শ্োতও সেখানে দ্রুত এবং 
তবার । 


সঘাট যখন বাহিনী সমেত বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন স্থাণীয় 
পরম্পব বিবদমান ছৃইটি বিবদমান উপজাতির বিরোধ স্বতঃ 
প্রাণাদিত হয়ে মিটিয়ে দিলেন । প্রতিদান স্ববপ তা'রাও সআট 
বাহির নদী পার হওয়ার জন্ত অনেক নৌকা ও সেতু নির্মানের 
উপযোগী কাঠ এনে দিল। 

প্রতাহ রাত্রে যুদ্ধ মন্ত্র সভার বৈঠক হোত। দিনে 
চলতো শিকার, নানাবিধ ক্রীড়া ও আমোদ প্রমোদ। জ্যোতিবীরা 
যুদ্ধযাত্রার শুভ সময় নিকপণের জন্ত গণনায় প্রবৃত্ত হোল। সম্রাট 
এখন শক্রুর রাজা মধো। স্থানীয় অধিবাসীদের স্বপক্ষে 
আনয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বিহবণ করা হাতে থাকলো । সম্রাট 
জানতেন যে যুদ্ধের ফলাফল সর্দাই অনিশ্চিত; শেষ পধায়েও 
নিশ্চিত জয় বর্থতায় পযবদিত হ'তে পারে। যুদ্ধ নিশ্চযুই করা 


হবে এই ভান কারে কুটনীতির সাহায্যে অগ্রসর হওয়াই সম্রাটের 
অভিপ্রায় ছিল। তা, ছাড়া যা'র বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সেই মীর্জা 


হাকিম যে সম্াটেরই বৈমাত্র ভাই একথা তিনি কখনোই বিস্মৃত 
হন নি। সেই জন্তে, যখন তিনি গ্ংবাদ পেলেন যে হাকিম 
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পশ্চাঁদপসরণ করছ, তখন কিনি পাঁড্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন ষে 
পলাতাকের পশ্চাদ্ধাবন করা উচিত হবে কিনা। পাদ্রী স্বা'কে 
পরামর্শ দিয়েছিলেন; আর অগ্রসর হয়ে কাজ নেই। পলাতক তো 
আপনারই ভাই । প্রতিশোধ অপেক্ষা করুণা নিশ্চয়ই মহস্তর |” 

আকবর হ্বচিত্তেই পাড্রীর পরামর্শ শুনলেন। কিন্তু বিদ্রো- 
হীকে সমুচিত শিক্ষা না দিলে সে আবার নিশৃঙ্খপা ও বিপদ ঘনিয়ে 
তুলতে পারে, এ সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই, সম্রাট এমন পন্থা- 
গ্রহণ স্থির করলেন যেন মীর্জা হাকিম নিজের অবিহৃষাকারিতা 
ভালোভাবেই হাদয়ঙ্গমে করতে পাখে। 

ইতিমধো আনেক নৌকা তৈরী হয়েছিল। হিমালয়ে বরফ- 
গল শুরু হায়ছে, বরফগলা জলে ন্ফীন সিক্গ নদে তীব্র সোতের 
স্থটি হয়েছে। এ অবস্থায় ভাসমান সেতও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে 
পারে। সম্রাট স্থির করলেন যে নৌকাযোগে একটি অগ্রগামী 
দলকে ওপারে পাঠিয়ে কাবুল অভিমুখে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন । 
পাদ্রী যাকে পড়তেন,সমাটির দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ,-তা'র 
সম্পর্কে জ্যোতিষীর গুচুব উৎসাহ-ব্যগ্রক ভবিষাদ্বাণী করেছিলেন। 
সম্রাট তা'কে এই অগ্রগামী বাহিনীর নায়ক করেন, এবং স্ুরাটের 
শাসনকর্তা কুলিজ খা (৯) নন্তরং খা ইনি হলেন সেলিমের ভূতপৃর 


সপ সস পল পা 


* বুপিজ খাঁ প্রথমে হিঙ্গেন ভরাটের শালনকর্তী। পরে, পর্দোন্গতি 
হয়ে ল।হোর এবং সবশেষে আগ্রার শাসনকর্তা হন । আকৰবেব* 
অগ্থতম বিশ্বস্ত ও ঘণিষ্ঠ কর্মচাণী কুপিজ থ৷ পতু'গীক্গ এবং সকল 
জাতীয় খুষ্ট'নদের প্রতি বিছেষপরায়ণ ছিলেন। রকম্যান লিখেছেন 
ষেঙীহোরে থাক[র সময় কুপিজ খ! খুষ্টানদের উৎপীড়ন করেছিলেন। 
১৬১৩ শুষ্টাবে তা'র*মৃত্যু হয়। 
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গৃঃশিক্ষক কুতুধুদ্দীন খা'র পুত্র, এবং বরোদা শহরের পঁচিশ মাইল 
উত্তর পূব অবস্থিত চম্পান্ীরের সুদৃঢ় ছুর্গের অধাক্ষ।, এবং বিখ্যাত 
মানসিহকে মুরাদের সঙ্গে যেতে আদেশ করেন। কুলিজ খা'র 
অধীনে একদল দক্ষ মঙ্গোল বাহিনী, দত্তরং খা'র অধীনে চার হাজার 
অশ্বারোহী এবং মানসিংহের অধীনে তার নিজন্ব বাহিনীকে 
দেওয়া হয় । এদের পশ্চাংভাগ রক্ষার জন্য আরও জনাকয়েক 
নিয়পদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ ও হাজার খানেক অশ্বারোহী নিয়োজিত 
করা হয়। এই বাহিনীর সঙ্গে পাচ শ' হাতীও ছিল। জ্যোতিষীর 
নিধারিত সময়ে মুরাদ সসৈম্য নদী পার হয়ে অগ্রসর হোল। 
'বদায় দেওয়ার সময় সমর তা'কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন । 
অগ্রগামী বাহিনী রওনা হওয়ার পর সমআাট তা'র পরিবারস্থ 
লোকজন, ধনরন্র, রসদ ও অবশিষ্ট সৈন্যদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নিলেন । 
“মুঘল রণকৌশলে সধুদয় সৈন্য শিয়ে একসঙ্গে শক্রকে 
আক্রমণ করার বিধি নেই । যদিছ' হাজার ঘোডসওয়ার শক্রর 
দিকে ছুটে চল তা” হলে জানতে হবে যে আরও বিশ হাজার 
অশ্বারোহী পশ্চাত্তে মোতায়েন আছে। অগ্রগামী যোদ্ধারা ক্লান্ত 
হয়ে পডলে বা বিপধন্ত হলে পিছনের সংরক্ষিত বাহিনী তা'দের 
সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। এদের পিছনে রাখা হয় আরও 
আনেক হাজার। এই সব সংরক্ষিত বাহিনীতই অনেক সময় 
নিশ্চিত পরাজয় থেকে বাহিণীপ্ক জয়ের পথে নিয়ে যায়। 
মীর্জা হাকিম যখন শুনলেন যেমুরাদ সসৈন্য সিন্ধু নদ পার হয়ে 
দ্ররতবেগে কাবুলের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তিনি সম্রাটের 
নিকট ক্ষমাপ্রার্থন। করাই স্থির করলেন। নিঃন্বরত ভাবে আত্ম- 
সমর্পণ এবং আর যুদ্ধ বিগ্রহ বড়যস্ত্র প্রভৃতিতে লিপ্ত না হওয়ার 
অঙ্গীকারের বিনিময়ে ভাই এর কাছে, ক্ষমাপ্রার্থনা করাই শ্রেয়ঃ 
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বিবেচনা করলেন। এই উদেশ্ঠ নিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনতে দূত 
প্রেরণ করলেন। দৃতদের সঙ্গে প্রচুর সংখাক অশ্ব অশ্বাতর রসদ 
এরং ধনরত্ব ভেট স্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন। সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের 
নিদর্শশ হিসাবেই এই সব প্রেরিত হয়েছিল। পাকা দাড়ি 
সমঘ্বিত ছুই বৃদ্ধ দূত এই সব জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল। তা'রা 
যখন সম্রাটের শিবিরে এলো তখন তিনি মল্পক্রীড়া দেখায় নিবিষ্ট 
ছিলেন সম্রাট গুপ্তচরের নিকট হাকিমের দূত প্রেরণের সংবাদ 
আগেই পেয়ছিলেন। ক্রুড়া ও আমোদ গ্রমোদের আয়োজন 
করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে হাকিমের দূতরা যেন বুঝতে পারে 
ধে সম্রাট মীর্জা হাকিমের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধকে মোটেই 
থর দেন না। যাই হে।ক, হাকিমের দূত ছুটজন সত্রাটের নিকট 
হাকিমের ক্ষমাপ্রার্থনা আত্মশমর্পণ ও আনুগত্যের প্রস্তাব নিবেদন 
করলো । সম্ত্রাটও তা' প্রসন্ন বদনে শুনলেন। নিকটেই সম্রাটের 
অন্ত ছুই ছেলে এবং অগ্ান্ত বিশিষ্ট ওম্রাহদের কয়েকজন ছেলেও 
দাড়িয়ে ছিলেন। দূতদের সঙ্গে সআট সম্ত্রমপূর্ণ বাবহারই 
করলেন। হাকিমের ক্ষমাপ্রার্থনার চিঠিটি আবুল ফজল সমাটের 
আদেশে পাড় শোনালেন । দূতরা জেনে গেল যে সম্বাট সন্ধির 
প্রস্তাব মগুব রেছেশ। দৃত্তধের মবিলঘ্বে ফেরং পাঠাবার ব্যবস্থ। 
ফোল । 

মুগাদ চলে যাওয়ার দুইদিন পিন পর রাত্রে সম্রাট পার্রীকে 
ডেকে পাঠালেন। ধমীয় এবং অন্তান্ত বিষয়ের আলোচনার 
জন্যই পার্রীকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। একটি ভূংগোলক 
আনিয়ে সম্রাট পতগাল ও ভারতের অবস্থিতি দেখিয়ে দিতে 
বললেন। পাত্রী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এবং শহরের নাম 
জানেন দেখে সম্রাট মআাশ্চধ হলেন। পাড্রী কেন বিবাহ করেন 
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নিজানতে চাইলেন? সম্রাট বললেন, এটা কি ঈশ্বারের বিধান 
নয় যে প্রত্যেককেই বিবাহ করতে হবে? পার্রী যে বলেন, অবিশ- 
বাহিত এবং বিবাহিত, দুই অবস্থাই উত্তম, এট] কি পরম্পর বিরোধী 
উক্তি নয়? পাত্রী এই প্রশ্নের উত্তবে বললেন, “সম্রাট কি 
জানেন নাযে দুইটি উত্তম দ্রব্যের একটি অধিকতর উত্তম হতে 
পারে? রৌপ্য উন্তম। স্বর্ণ উতন্তমতব ; জ্ঞান সোনা থেকেও শ্রেয়; 
সংগ্রকৃতি সবোন্তম। টাদ হুন্দর, কিন্তু সৃয তার চেয়েও সুন্দর 
ও শ্রেয়: :” সম্রাট পাত্রীর কথা মেনে নিলেন। পাদ্রী বললেন, 
“সেই জন্যই ধর্ষধ যাজকরা অবিবাহিত অবস্থায় থেকে ত্রহ্মর্য 
পালন করেন। এই উপায় অবলম্বন করেই তারা জীবনের পরম 
বিষয় সমূহে আত্মনিয়োগ করতে পারেন। স্ত্রী পুত্র পবিঝারের 
চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে তারা সবপ্রকার ভোগ সখ প্রবৃত্তির 
প্রলাভন এই উপায়ে দূরে রাখতে সমর্থ হ'ন। খুষ্টিয় দশ আজ্ঞার 
বষ্টটি হচ্ছ বিলাস ব্যসন পরিহার করার নির্দেশ ।” বাধা দিয়ে 
সমাট বললেন, “মাপনাবা বলে থাকেন যে খুষ্টই ঈশ্বব। আপনার! 
যে তা'এই অনুকূপ হতে চান, এটা কি ধষ্টতা নয়?” পাদ্রী তহুত্তরে 
বললেন, «“মামবা বলি এবং ধিশ্বাস করি যে খুঃই ঈশ্বর । সঙ্গে সঙ্গে 
এ কথাও বলি যে তিশি মানুষের দেহনিয়েই আবিভূতি হয়েছিলেন । 
মানুষ কপে তিনি সংভাবে জীবন যাপন কবেছিলেন। সংজীবন 
যাপনের জন্ত ষে সব উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন--তা" আমাদের 
ধর্মপুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। খুকে যখন ঈশ্বর থেকে অভিন্ন মনে 
'করি তখন তা'র অনুরূপ হওয়ার কথা বলা অহমিক। ও আত্ম- 
স্তরিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই রকম ইচ্ছা প্রকাশ করা 
মূর্খতা ও পাগলামিরই পরিচায়ক। অপর পক্ষে প্রভু-নিদিষ্ট 
ব/বহার ও হনুস্থত পথ অনুসরণ করাই প্রকৃত কর্তব্য। যে সব 
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কারণে হিনি নরদেহে আবিভূতি হয়েছিলেন তা'র একটি হোল 
এই যে তীা'রই মতো আত্মতাগ, সংপ্রবৃত্তি ও আত্মোৎসর্গ যেন 
আমরাও আমাদের জীবনে সম্তাবিত করতে পারি। অত্যন্ত নিপুণ 
চিত্রকরও তা'র অঙ্কিত চিত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির অনুকরণ করতে 
পারে না। প্রকৃতির সন্তা অমধিগত না হওয়াই এই ব্যর্থতার হেতু । 
আমরা যথাসাধা চেষ্টা করলেও খুঈটকে যথাযথ অনুসরণ করতে 


পারবো না। আমরা অনেক পিছিয়ে থাকবো । আত্মন্তরিতা, 
হঠকারিতা বা বাহাদুরী পদর্শানের জন্য খ্ুটকে অনুসরণ করা নয়, 


আত্ম-অবলুপ্তিব দ্বারাই খুষ্টান্ুলরণ করতে হয়। এই উপদেশই 
তিনি দি,য়ছেন।” 

সব কথা শুনে সম্রাট বললেন, “তা' হ'লে দেখা যাচ্ছে যে 
প্রথম মানুষ আদম থেকে পুরুষান্র ক্রমে যে ধারাবাহিকতা চলে এসেছে 
ত]' আপনাদের মতো সাধু ও ধন্নবাজকদের জীবনের সঙ্গেই শেষ 
হয়ে যাবে !? 

পাড্রী বললেন, “আমি যদি শৈশবে অথবা বিবাহের পুবেই 
মারা যাই, তা' হ'লে? যদি স্ত্রী বন্ধা হয়। অথবা ম্বামী সন্তান উৎ- 
পাদনে আসমর্থ হয়? বিবাহই যে জীবনের সবোত্ম উদ্দেশ্য তা 
মুন করা ঠিক নয়। প্রজাবৃদ্ধির জন্বাট ঈশ্বর নরনারীর মিলনের 
নির্দেশ দিয়েছেন বটে। কিন্তু হতিমধোই পৃথিবীতে লোকসংখা। 
প্রচুব হয়েছে । এই জন্যেই বাইবেলে খুষ্টর উপদেশ লিখিত হয়েছে 
যে বিবাহ ব্যাপাএটাই ব্যক্তির রুচি ও বিচারের উপর ছেড়ে দেওয়া 
বিধেয়।” | 

সপ্রাট প্রশ্ন তুললেন, “ঈশ্বর যদি কাউকে নদী পার হওয়ার 
আদেশ দেন, তা? হ'লে তা'র পক্ষে সেই মাদেশ অমান্ত কগে' পাপের 
ভাগী হ€য়া কি ন্যায়সঙ্গত হবে ?” 
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পাত্রী বললেন, “আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমি" 
একটু আগেই বলেছি যে বাইবেলে এমন কোন নির্দেশ নেই যে 
প্রত্যেককেই বিবাহ করতে হবে। বিবাহ না করলেই যে সন্তান 
থাকতে পারে না, একথা! মনে করেন কেন? আপনি যপ্দি আমার 
ও আমার ধর্মভ্রাতা রুঙ্লফের পরামর্শ অনুযায়ী খুঈটধম গ্রহণ 
করেন, তবে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করলে আপনাকে 
রুডল ফের সন্তান বলেই ধরে নিতে হবে, হুমায়ূনের পুত্র ব'লে 
নয়। ঘিনি আপনার জম্ম দিয়েছেন, তা'র থেকে আপনার 
শরীরটাই পেয়েছেন; আর যিনি আপনাকে দীক্ষা দেবেন, 
আপনি তা'র কাছে পাবেন আত্মার সন্ধান। অবশ্য, সবার জন্মই 
অবিবাহিত থেকে ব্রহ্মচযা পালন বিধেয় নয়, কতকগুলি লোককে 
বিবাহ করতেই হবে, ধর্মপুস্তকে এমন নির্দেশও আছে । প্রাকৃতিক 
নীতি অনুযায়ীই বিবাহের বিধিও ঈশ্বর দত্ত, বিবাহের ফলেই 
ম'নব জাতির পরিসর বৃদ্ধি পায় £ মুসাও ইনুরীদের বিবাহের মাধ্যমে 
জনসংথা। বাড়াবার উপদেশ দিয়েছিলেন এই কারণে যে তা" 
ফুলে সত্য ঈশ্বরের উপাসন। ও প্রকৃত ধর্মের প্রসার হবে। কিন্তু 
বাইবেলে বলিত ধর্মই সবধর্মের মধো শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীতে জনসংখ্যা 
উত্তিমধোই্ আনেক বেড়েছে । সেই ভন্যাই খুই বিধান দিয়েছেন যে 
স্বীয় বিচার অনুযায়ী নিজের পথ বেছে নিতে হয়। সকলের জন্য 
ব্রন্মচর্ধ নয়, অনেককেই বিবাহ করতে হয়।” 

“কা'দের কথা বলছেন ?” সম্রাট খিজ্ঞাসা করলেন । 

পাত্রী বললেন, “নরপতিদের পক্ষে শান্তি ও শৃঙ্খল! বজায় 
রাথার জন্য বিবাহ কর] অবশ্যই কর্তব্য। এই জন্য পতুগালের 
রাজ হেন্রী পাত্রী হওয়া সত্বেও দেশের বিজ্ঞজনের দ্বার! বিবাহ 
বন্ধনে আবদ্ধ হতে অন্ুরুদ্ধ হয়েছিলেন । খুষের মহামান্ত পোপের 


চে 
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আশীরাদ যাতে পেতে পারেন সেই জন্যও চেষ্টা করা হয়েছিল । 
রাজা হেনপীর বাধকা এবং শারীরিক দুর্বলতা] সত্বেও বিবাহের 
প্রস্তাব ওঠানো হয । চিত তিনি এই অনুরোধ রক্ষা করেন নি। 
জীবানর অবশিষ্ট কাল অবিবাহিত অবস্থায় সংভাবে অতিবাহিত 
করেন ৷” 

্রন্মচর্ষ এবং বিবাহ সম্বন্ধে সব প্রিক দিয়েই যখন আলোচন। 
করা হোল, জানবার আর বলবার কিছুষ্ট বাকী রইলো! না, তখন 
সম্্রট বাইবেলে উল্লিখিত «শষ বিচার, সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন। 
তিনি খিশদঙাবে জানতে চাইলেন শেষ বিচার কবে হবে এবং 
ষীশুই বিচারক কিন1।» 

প'ড্রী বললেন, “ঈশ্বরের মহিমা আমরা কতটুকৃই বা জানি ! 
শেষ বিচারের দিন তিনিই স্থির করবেন। তার অজ্ঞেয় ইচ্ছার 
জন্য আমরা তীর মহিমা বুঝতে পারি না। খুষ্ট তা'র শিষ্যদের 
নিকটও এই জ্ঞান উন্মোচিত করেন নি। শেষ বিচারের দিন স্থদূর 
প্বাহত হ'লে য্দি আমরা কর্তা পালনে অবহেলা করি অথব! 
শীঘ্রঃ সেই দিন ঘশিয়ে আসছে জেনে যি আমরা বিমধ হয়ে পড়ি, 
একই উভয়বিধ সম্ভাবনার কথ চিন্তা ক'রেই তিনি তা” প্রকাশ 
করেন নি। কিন্তু সেই শেষ বিচারের দিনের জন্য আমাদের প্রস্তৃত 
থাকতে বলেছেন, যেন আমব] ঈশ্বরের দানের মধাদা দিতে পারি, 
তা'র লদ্বাথহার করি, যেন তার নিষেধ মেনে দিয়ে পাপকাধ থেকে 
বিরত থাকি । শেষ বিচারের দিনের জগ্ণসমূহ ঠিকই তা'র আগে, 
প্রকাশ পাবে। তিনি চেয়েছিলেন আমরণ যেন কর্তব্য সম্পাদনের 
জন্য সর্বদা সতর্ক থাকি, যেন ঈশ্বরের করুণার সদ্যবহার ক'রে চরম 
মুহুতে'ৰ জন্য প্রস্থ থাবতে পারি।” 

“কোন্‌ নিদর্শন দেখে এুঝতে পারবো যে শেষ বিচারের দিন 
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সমাগত ?”--সম্্রাটের এই প্রশ্নের উত্তরে পাদ্রী জানালেন, “প্রভু 
যীশু বলেছেন যে যুদ্ধ, উপপ্রব, সাভ্রাজ্য ও জাতির পতন, বৈদেশিক 
শরুর দারা দেশ আক্রমণ প্রভৃতিই হচ্ছে শেষ বিচারের দিন 
সমাগভ হওয়ার নিদর্শন । আমা দেখতে পাচ্ছি যে এই সব ঘটনা 
আজকাল অহরহ ঘটাছ।” 

সম্রাট খুব মনোযোগ সহকারে পাদ্রীর কথ! শুনছিলেন। 
এর পর তিনি মৃথেরি মতো কয়েকট। প্রশ্ন করলেন। বাইবেল ও 
কোরাণের তুলনামলক আলোচনা তুললেন । এক প্রবর্থক বলেছিল 
যে বাইবেলে পবিত্র আত্মা যা'কে বল। হয়েছ তিনিই সেই ব্যক্তি ! 
বৃ্টানর1 এই কথার প্রতিবাদ করণে বলা হয় যে বাইবেলকে বিকৃত 
ক'রে দেওয়া! হয়েছে । পাত্রী বুঝতে পারলেন যে এতদিন ধ'রে 
সম্রাটকে যে সকল সদুপদেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি তা শ্রদ্ধাসহ- 
কারে গ্র»ণ করেন নি। সম্রাট জানতে চাইলেন, “যাকে ুষ্ট শঞ, 
(200 01711১0) বলা হয়, তা" কি মহম্মদকে উদেন্য করেই বলা 
হয়েছে? 

“ন11” পাদ্রী দৃঢ়তার সাঙ্গে উত্তর দিলেন । “তবে ইয়ো- 
রোপের ক্নু পতিত মতম্মদ সম্পর্কে বলেছেনঃ এসকল মানুষই তার 
বিরুদ্ধে হাত তুলবে এবং তিনিও সকলের বিরুদ্ধে দাডাবেন। ভা'র 
আত্ম পরিজনের ধেোক দুরে তার শিবির পাতা হবে। মহম্মদ 
জনোোছিলেন ইশমাইলের জাতিতে, তা'র প্রবর্তিত ধম যারা মানে 
নি, তিনি তাদের বিরুদ্ধে ভদ্র ধরণ করেছিলেন । মুসা প্রবতিত 
নিয়মাবলী এবং বাইবেলের বাণী থেকে মহম্মদের বাণী পৃথক | 

সম্মাট জিজ্ঞাসা করালেন, “তাহলে, কোরাণ সম্পর্কে আপনার 
অভিমত কি 2” 
পাদী মু হেসে উত্তর দিতে ইতস্তত; করলেন। সম্রাট 
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তা'কে খোল খুলি ভা'র মত জানাতে বললেন। পাত্রী তখন 
বললেন, “মহম্মদ বলেছিলেন যে কোরাণে যা” যা' লিপিবদ্ধ আছে, 
ঈশ্বরই তা'কে সে সব কথা বলেছেন। আমর এই উক্তি বিশ্বাস 
করি না। ঈশ্বর পরস্পর বিরোধী উক্তি করতে পারেন না । কারণ, 
ঈশ্বর একবার তা'র প্রতিনিধিকে এক রকম বললেন, পরে আর এক 
প্রতিনিধিকে অন্ঞরকম বললেন, এ হতে পারে ন1। ঈশ্বরের পক্ষে 
পরস্পর বিরোধী উক্তি সম্ভবপর নয়। মুনা! এবং যীশুর বাণী ও 
তা'দের প্রদত্ত নিয়ম ও অনুশাসনগুলি অনেক বিষয়েই কোরাণের 
উক্তির বিরোধী । মুসার অনুশাসন, ধমসঙ্গীত এবং বাইবেল,__হয় 
এদের পবিত্র বলা চলে না! এবং কোরাণকেই একমাত্র পবিব্রগ্রন্থ বলে 
মেনে নিতে হয়, অথবা ওর বিপরীত উত্তি করতে হয়” 


আকবর মভিনিবেশ সহকারেই পাদ্রীর বক্তবা শুনলেন। 
আবুল ফজলও নীরবে উভয়ের কথা শ্বনছিলেন। তিনি এবার 
জিভাসা করলেন, “মুসার অন্ুশানন এবং খুষ্টের শ্থসমাচার কি 
আলাদা আলাদা পুস্তর্ষে আছে?” 


পাড্রী বললেন, “হী, পৃথক পৃথক পুস্তকে ই মুসা ও প্রভু যীশুর 
উক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছে। মার তা গ্রথিতও হয়েছে অনেক সময়ের 
ব্যবধানে । কিন্তু মুলার অনুশাসন ও খুষ্টের হ্বসমাচারে অসামগ্তস্ 
নেই । যে সব গ্রন্থ পবিত্রৎ তা'দের মধ্যে অসামপ্তস্ত বা পরস্পর 
বিরোধীতা নেই । মুসার মাধামেই ইজ রাইলের নরনারীর ন্য 
ঈশ্বর ভী'র পরিত্র অনুশাসন পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন । এই 
উদ্দেশ্যে যে, যীশুর আবির্ভাব কাল অবধি তা' মেনে চলা হয়। 
যীশুর আবিভাবের পর এ পুঝাতন নিয়মগুলির অবসান হয় ।” 


আবুল ফজল প্রর্শ করলেন, “যদি উভয় ধর্মপুস্তকে একই 
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-সহৃপদ্দেশের কথা লেখা হয়েছে তবে পুরাতন অন্ুশাসনগুলি বাতিল 
ওহোল ফেন ?5 
".. পাত্রী উত্তর দিলেন, “মানুষের বোধশক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখেই 
পরম শক্তিমান ঈশ্বর তার নির্দেশসমূহ মানুষকে দিয়েছেন। তিনি 
সকল মানুষেরই পিতা । পিতা যেমন শিশু পুত্রের জন্য খাছ্যের 
ব্যবস্তা করেন, এবং শিশু বড়ো হলে তা'র খাওয়ার ব্যবস্থার 
পরিবত'ন করেন, শিশুকালে প্রদত্ত উপদেশ যেমন তা'র বয়োবুদ্ধির 
সঙ্গে পরিবত'ন করা হয়, ঈশ্বরও তেমনই করেছেন । ইন্দীদের তিনি 
অবিশ্বাসীদের নিকট থেকে সরিয়ে এনে নিজের কাছে টেনে নিয়ে" 
ছিলেন। ইজিপ্টের অধিবাসীদের কুসংস্কার এবং ছুন্তিপূর্ণ পরিবেশ 
থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই মুসার মাধ্যমে তিনি অন্থুশাসনগুলি 
পাঠিয়েছিলেন। তারপর মানব সমাজ আরও বয়ঃপ্রাপ্ত হোল। 
তখন ঈশ্বর ধর্মপুস্তক বাইবেলের সাহাযো শুধু ইহুদীদের জন্যই নয়, 
সমগ্র মানব জাতির জন্যাই স্বলমাচার প্রকাশ করলেন । মানুষ যাতে 
অতীতের অজ্ঞান অন্ধকার পার হয়ে আত্মার আহাধ সংগ্রহ করতে 
পারে, সেই উদ্দেম্যেই বাইবেল লিপিবদ্ধ হোল। পবিত্র অনুশাসন 
সমূহ, __যা” মুসা প্রচার করেছিলেন, সেগুলি ছিল মানব সমাজের 
শিশু অবস্থার উপযোগী, বাইবেল হচ্ছে পরিণত বোধশক্তির 
উপযোগী ।” 
বাধা দ্রিয়ে আবুল ফজল বললেন, “কোরাণও তো পরমাধিক 
থাগ্যের সন্ধান দিয়ে থাকে !” 
প্রতিবাদ করে পাড্রী বললেন, “ন1 তা কখনোই খাদ্য নয়। 
বাইবেলের উপদেশের সঙ্গে সঙ্গতিহীন কোন কিছুই মানবাত্মার 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না1।” | 
বিনাবাধায় মুক্তকণ্ঠে মত প্রকাশের অনুমতি পেয়েছেন ব'লে 
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পাদ্রী অকুষ্ঠিতভাবে সম্্াটকে ধন্থবাদ জানালেন। সে সঙ 
অপ্রীতিকর অনেক কথ! বলেছেন বলে,মার্জনাও -চাইলেন। 

সআট বললেন, “এফপ আলোচনায় উত্তেজিত হওয়ার 'মতো। 
মানুষ আমি নই । আমি সত্যের অনুসন্ধানই করতে চাই ।” 

পাত্রী নিবেদন করলেন, “আমি যা' সত্য ঝলে জেনেছি, 
আপনাকে আমি সেই সব কথাই জানিয়েছি ।” 

সেদিনের আলোচন। এখানেই শেষ হোল। 


আগর সংগ্রাম 

মীর্জা হাকিম যখন শুনলেন যে দত্ত আকবর এক বিরাট 
বাহিনী নিয়ে নিজেই ত1” পরিচালনা ঝ'রে কাবুল অভিযানে 
আসছেন, তখন তা'র গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে যুদ্ধ এড়াবার পথ 
খুজতে লাগলেন । আত্মসমর্পণ করাই বিধেয় বলে স্থির করলেন। 
শান্তির প্রস্তাব দিয়ে দুই বৃদ্ধকে দূতরূপে পাঠিয়েছিলেন । আকবরও 
নিমরাজী হয়েছিলেন। কিন্তু মাতুল ফরিছুন্‌ খ! (*) তা'কে 


্পিস্পপিপপা লী 


* আকববের বৈমাত্র ভ্রাতা] মীর্জা হাকিমের মাতুল । ১৫৬৬ খুষ্টাব্ে 
মীর্জা হাকিম পাঞ্তাৰ আক্রমণ করলে লাহোরস্থিত ৰাদশাহী ফৌজের 
সাহাধ্যার্থে আকবর ফরিছুন খাকে তার ৰাহিনীলহ প্রেরণ কবেন। 
ফরিছুন খা বিশ্বাসঘাতকতা কবে হাকিমের সঙ্গে যোগ দেন। 
১৫৮৫ খৃষ্টানদের জুলাই মাপে হাকিমের মৃত্া হয় এবং ১৫৮৬ খুষ্টাব্দের 
গোভার দিকে ফরিছ্বন খা আকবরের নিকট নতি শ্বীকার করেশ। 
কিছুকাল নজরবন্দী রেখে সম্রাট তাকে মক্কায় হজ করতে পাঠিয়ে 
দেন। ফব্রিছন খঁ। ছিলেন মুচতুর প্রশানক, বুদ্ধিমান কুটনীতি 
বিশারদ এবং কুশলী ও সাহসী সেনানায়ক। আকৰরের প্রতি ছিল 
ত"র ৰন্ধদূল বিঝাশ। 


১৫৮" 


কুপরামর্শ দিয়ে আগ্মসমর্পণণ করা পেকে বিরত করলেন। এই 
কুপরামনশর ফলেই মীর্জা হাকিমের মৃত্যু নিকটতর হয়। গুগুচরের 
সংগৃহীত সংবাদের চেয়ে ফরিছুন্‌ খা'র প্রদত্ত সংবাদ ও পরামর্শ ই 
হাকিম গ্রহণ করতে লাগলেন । ফরিছুন খ। তা'কে বুঝিয়েছিলেন 
অপ্লপ সংখাঞ্ কাফেবের এক বাহিনী নিয়ে আকবর যুদ্ধ এস্ছেন। 

আকবরের চর হাকিম যুদ্ধ করবেন সংবাদ দিলে সম্রাট 
অতিশয় ত্রুদ্ধ হলেন। সেই বৃদ্ধ ছুই দূত তখনও সম্রাটের ছাউনীতে 
অবস্থান করছিল। সম্রাট তা'দের কাবুল ফিরে যেতে বললেন। 
প্রচলিত প্রথা শনুযায়ী তিনি তা'দের কোনও মূল্যবান উপহার 
বা! নগদ অর্থ দিলেন না । কয়েকটি পুরাতন পোষাকের একট! পুটুলি 
তাদের দিলেন। সম্রাটের এই ব্যবহারে প্রমাণিত হোল যে তিনি 
সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহথ ক'রে দূতদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করালন। 
মীর্ভ। হাকিমের সচ্ছোদর। ও আকবরের বৈমাত্র ভগ্বী বকৃত উন্নিসা 
বেগমও (1) শান্তির প্রস্তাবে সায় দিফে একজন দৃণ্খকে পাঠিয়ে" 
[ছলেন। সম্রাট তা'কে নগদ টাকা ও অন্যান্য দ্রব্য উপহার দিয়ে 
ফেরৎ পাঠালেন । এর পর সম্রাট ছুঈঈটবার নদী পার হওয়ার চেষ্টা 
করলেন, কিন্তু জ্যোতিষী ও গণংকারদের কথায় বিরত হলেন। 
পারে যখন উপধুক্ত দিন পাওয়া গেল, খন সসৈম্ত নদী পার হলেন 
এবং কাবুল ন্দী ও সিন্ধুনদের সঙ্গমের নিকটে ছাউনি পাতলেন। 
নদী পার হওয়ার স্থান থেকে এই সঙ্গমস্থলের দূরত্ব ছুই মাইল। 
« এই অঞ্চলটিকে ইন্দোসিথিয়া বলা হয়। সঙ্গমের পৃধদিকে সিদ্ধু 


1 মীর্জা হাকিমের সহোদর! বকত উন্নিসার ধিবাহ হয় বাঁদকশানের 
হাসানের সঙ্ষে। আকবর তাকে খুব লেহ করতেন। তারই 
অনুরোধে আকৰর হ।কিমকে ক্ষমা! করেছিলেন । 
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এবং শুভস্তব নদীর সঙ্গম পর্যন্ত অঞ্চলকে গান্ধার বল! হয় (+1| 
শভভ্ত নদীর সঙ্গম থেকে উত্তরাঞ্চলের নাম স্বোয়াট বা শভস্তব। 
গানাার ও শভস্তবব অধিবাসীদের পাঠান বলা হয়। এরা ভারত 
আক্রমণ করে খৃষ্টানদের পরা্তিন করেছিল। 

সমগ্র টন্য বাহিনী নদী অতিক্রম করা অবধি সমাট ছাউনী 
তুললেন না। এই সময়টা অলস ভাবে না কাটিয়ে তিনি পণ্ডিতদের 
নিয়ে ধর্মালোচনা করতেন ।  প্রচুব বাস্ততার মধ্যেও তিনি 
পার্রীর কথা বিস্মৃত হ'ন নি; পার্রী যাতে নিরাপদে নদী পার 
হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে তিনি একজন সেনানায়ককে বিশেষ 
ভাবে নিযুক্ত করেছিলেন । নৌকার সংখ্যা পর্যাপ্ত ছিল ন! এবং 
নদীর স্নোতও ছিল তীব্র । এই জন্য নদী পার হওয়া বিশেষ বিপদ 
সঙ্কুল হয, সম্পূর্ণ বাহিণীকে নদী পার হাতে সময়ও লেগেছিল গুচুর। 
পাড্রীর জন্য সম্রাটের উৎকণ্ঠা লক্ষা ক'রে সকলেই চমংকৃত হয়েছিল। 

সম্রাটের মদেশে পাত্রী তা'র পৌঁটল] খুলে ধর্মগ্রন্থগুলি বের 
করলেন । এইট স্থযোগে তিনি খুঈধর্মের প্রতীক সমূতর বর্ণনা ও 
ব্যাখ্যা করলেন । কয়েকটি চিত্র দেখিয়ে তা'দের নিহিতার্থ বললেন, 
স্বর্ণময় টেবিল ও সোনার বাতি দানের ব্যাখ্যা করলেন। সরল 
ভাবায় বাখ্যা করালন যাতে সপাই তা" বুঝতে পারে । ইস্লামে 
শিশ্বাসীরা মুগ্ডিপৃঙ্গা ঘৃণা করে । দেবদূত ও পীর মূর্তি নিনাণ এবং 
প্রতিকৃতি অঙ্কনেরও তা'বা বিরোধী | পাদ্রী তা” জানতেন । সেই 
জন্য ধর্মপুস্তকে আস্কত ও প্রার্থনা গৃহে রক্ষিত দেবদূত এবং সাধু, 
সম্তভদের মুণ্ডি ও প্রতিঞ্তি সম্বন্ধে কিছু বলার আগে তিনি বিশেষ 





* বহমান বাগ্যালপিপ্ডি, পেশোয়(র এবং আফগানিস্থানের কিয়দংশে 
গাদ্ধার দেশ ছিল। 
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সাবধানতা] অবলম্বন করতেন। খুষ্টও মৃত্তিপুজ। নিবিদ্ধ করেছিলেন। 
“তোমরা কেহ প্রতিষৃত্তি নির্মান করে না।”_-এই নিষেধ দিয়ে 
থাঞ্লেও যীশু, গীর্জা ও চ্যাপেলে সাধু সম্তদের মুন্তি এবং দ্রেবদৃত্তদের 
প্রতিকৃতি রাখতে উপদেশ দিয়েছিলেন । এই সখ মুণ্ডি ও প্রতিকৃতি 
ঈশ্খরের প্রতিথুপ্তি বা প্রতিকৃতি নয়। তিনি এদের পুজা কর.তও 
বলেন শি। সুতরাং গীজজায় ও প্রার্থনা গৃহে সাধু-সম্তদের প্রতিমুন্তি 
ও দেবদুতদের প্রতিকৃতি থাকলেই খুষ্টধর্ম মুন্তি পুজার প্রশ্রয় দেয় 
এমন কথা বলা ঠিক নয়। পাড্রীর এই কথা শোনার পর সম্রাট ধীশুর 
একটি ছবিকে চুম্বন করতে দ্বিধা করেন নি। পাত্রী একথাও বলেশ- 
ছিলেন যে ধামিক লোক মাত্রই বাইবেলের সত্য ব্যাখ্যা করেন, এরা 
বলেন যে বাইবেলে উক্ত “খোদিত মণ্ডি এবং "বিগ্রহ' শব্দের দ্বারা 
টৈতা, দানব ও ভুয়া দেবতাদের কথা বলা হয়েছে। সৃষ্টি কর্তা 
ঈশ্বর লিখিত অনুশাসন ও বাইবেলের মাধামে এদের পুজা করতে 
নিষেধ করেছেন। 

নোহর তরণী [08115 ৪16 সম্পর্কেও আলোচনা হয়। 
নোহর তরনী দ্বারা পরিত্রাতা যীশুকেই উদ্বেশ করা করা হয়েছে। 
সম্রাট সব শুনে বেশ প্রভাবিত হলেন মনে হোল। কারণ, 
পরিত্রাত। যীশুর প্রতীক ব্যাখ্যা তা'র খুব ভালো লেগেছিল। 
তদ্গত হয়েই তিনি পাত্রীর কথা শুনছিলেন; কিন্তু মাঝে মাঝে 
এমন ভা দেখাচ্ছিলেন যে মনে হতে পারে তিনি অন্য বিষয়ও চিন্তা! 
করছিলেন । একইবাপ লোক দেখানে। ভাব প্রকাশের কারণ এই 
হতে পারে যে তা'র খুষ্টধর্মের প্রতি অন্থুরাগের গভীরতা যেন তা'র 
পরিযদরা চিক ধরতে না পারে। 

ইঈত্রিমধো সংবাদ পাওয়া গেল যে অগ্রগানী বাহিনীর সঙ্গে 
কাবুল শহরে অনিতূরে মীঞ্জ। হাকিমের সৈম্কদের এক সংঘর্ষ হয়েচছ। 
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পনেরো হাজার মঙ্গোল অশ্বারোহী সঙ্গে নিয়ে মীর্জা হাকিমের 
দেনাপতি সমাটেব অগ্রগামী বাহিণীর চার হাক্তার ?সন্তের একটি 
দলের গতিরোধ করে। এই বাহিশী সাহাযার্থে মানসিংহ অগ্রসর 
হ'চ্ছলেন। কিন্তু তা'র (পীছনোর আগেই সম্রাট তনয় মুরাদের 
বাহিপীর বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে । তা'দের প্রায় সকলেই পলায়নের 
উদ্বোস্তটে পিছু হঠতে থাকে | মুবাদ যখন দেখলেন যে া'র সৈন্যের 
পালাবার উদ্ভোগ কবছে, তখন তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে একটা 
বর্ণ হাতে নিয়ে চীৎকার ক'রে বললেন, “আমি এখান থেকে এক 
পাও হঠে যাবো না, যদি সমগ্র শক্রবাহিনীও আমাকে ঘি'রে ফেলে 
একাকীই তাদের প্রতিরোধ করবো । এখন যা'রা পালাচ্ছে,_ 
যুদ্ধে আমাদের জয হলে, আমি তা'দের দেখে নেবো ।» মুবাদের 
এই বিরোচিত কথা শুনে পলায়নোদ্/চ সৈন্বাদল নতুন উদ্যমে 
যুদ্ধ করতে লাগলো । তা'রা কিশোর বীকে ঘিরে? বাহ রচন! 
করলো । অল্পকাল পরেই মানসিংহ তা'র বাহিনী নিয়ে পেখছে 
গেলেন। মানসিংতের সঙ্গে কিছু সংখ্যক হাতীও ছিল। হস্তী- 
বাহিনীই যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দেয়। উম্মন্ত তস্তীযুদ্ধের সামনে 
থেকে হাকিমের পৈন্যেরা দিথিদিক জ্ঞান শুণ্ত হয়ে পালাতে 
লাগলো । 


সংবাদ পাওয়া গেল যমীর্জ| হাকিমের সাঙ্গ ফরিছুন খা'র 
কলহ বেধেছে। ফবিছুন খা হাকিমকে বুঝিযেছিল যে আকবরের 
সৈম্তবল কম; যুদ্ধে হাকিমের জযষ ন্ুনিশ্চিত। মিথ্যা সংবাদ 
দেওয়ার ভন্য এবং আকবর নির্বাধায বিপুল বাহিনী নিযে কাবুল 
রাজ্যে প্রবেশ করতে পেরেছেন__এই সংবাদ গোপন করার ভন্য, 
বিশেষতঃ কোনও যুদ্ধকালীন, কোনও জরুদী ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি 
ব'লে মাতুলের উপর মীর্জা হাকিম অত্যন্ত বিরূপ হলেন। রাজ- 


১৬২ 


ধানীতে প্রত্যাবর্তনের জন্) তিনি সৈন্যদের আদেশ করলেন। 

মুরাদ মঙ্গোল প্রথানুযায়ী পৈশ্যবাহিনী পরিচালন কর- 
ছিলেন। শক্র সৈন্য পিছু হঠছে দেখেও তিনি তা'দ্রের পশ্চাদ্ধাবন 
করলেন না। পিতার পরবর্তী নির্দেশের জন্ত অপেক্ষা করলেন। 


মঙ্গোল প্রথায় সৈন্য পরিচালন পদ্ধতি এইফপ £ 

সমগ্র অশ্বারোহী বাহিনীকে তিন অংশে অধচন্দ্রাকারে 
স্থাপন করতে হয়। অশ্বারোহীদের পিছনে থাকে পদাতিক সৈন্য । 
তাদেরও পিছনে সাজানে হয় হস্তী বাহিনীকে । হাতীকে কখনও 
প্রথমে আক্রমন করতে দেওয়া হয় ন1। কেন না, হাতী যদ্দি কখনও 
কোনও কারণে ভয় পায়, _ম্বলন্ত মশাল নিয়ে তাড়া করলে যুদ্ধের 
হাতীও ভীত হয়ে পড়ে, -তখন তা'কে সামলানো অসম্ভব হয়ে 
পড়ে ] শত্রু মিত্র নিবিবাদে সৈন্তদর পদদলিত ক'রে প্রাণভয়ে 
পালাতে থাকে । অশ্বারোহীদের অধচিন্দ্রাকারে সাজিয়ে আক্রমণের 
উদ্দেশ্য হোল £ বাম ও ডান ভাগ স'ড়াশীর মতো শত্রু সৈন্যদের 
ছুপাশ থেকে চেপে ধরা, অধবুত্তের পরিধি সঙ্কুচিত ক'রে শক্রর 
নডাচড়ার জায়গা! অবলোপ করা । এইরূপ চাপ স্থষ্টি করার পর 
হস্তী বাহিনীকে সামনে আনা হয়। হাতীর বিরাট চেহারাই 
ভয়ের উদ্রেক করে। কিন্তু, বন্দুকের গুলির আঘাত বিশেষতঃ গুলী 
যদি তা'র শুঁড়ে লাগে, তা” হলে হাতী আহত শুড় উচু ক'রে 
সামনে ছুটতে থাকে, কোনও বাধাই সে তখন গ্রাহ্য করে না। 
অনেক সময় আক্রমণের জন্য উদ্টবাহিনীও নিয়োজিত হয়। হাতী 
অপেক্ষা উটও কম বিভীষিকার স্থ্টি করে না। কামড়ে লাথি মেরে 
উট যখন এগিয়ে চলে তখন তা'কে বাধা দেওয়া! দুঃসাধ্য হয়ে 
ওঠে। 


পেশোয়ারে পৌছনোর পর সম্রাট মুরাদের সংবাদ পেলেন। 
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আর কাল বিলম্ব না ক'রে সমগ্র বাহিনীকে দ্রুত কাবুল অভিমুখে 
এগিয়ে যাওয়ার আদেশ করলেন। কোথাও ন1 থেমে প্রতিদিন 
গড়ে চল্লিশ মাইল ক'রে বাহিনী অগ্রসর হ'তে থাকলো । 
সম্রাটের সঙ্গে ছিল বাছাই কর! কয়েকটি অশ্বারোহী দল। তিনি 
বাহিনীকে এইভাবে বিন্যস্ত করলেন £ 


সিন্ধুনদের পূর্বতীরে সেনাবাহিনীর একটি বড়ো অংশকে 
রাখলেন। তা'র অধেক পরিমাণ রাখলেন সিন্ধু ও কাবুল নদীর 
সঙ্গমের কাছে কাবুল রাজ্যের পুর্ব প্রান্তে । মূল বাহিনীকে পিছন 
থেকে, বা তা'র ফিরবার সময় যাতে কোনও বিপদ বা অস্তবিধা 
দেখ! ন1 দেয়, তা'র জন্যই এই রকম ব্যবস্থা করা হোল । পথিমধো 
সআট জ্ঞালালাবাদে অবস্তান করেন। এখান থেকে কাবুলের দূরত্ব 
হচ্ছে তিনদিনের পথ | সম্রাটেব পত্রীদের এবং পরিবারস্থ অন্যান্যদের 
দেখাশোনার দায়িত্ব দিলেন রাঁজ। ভগবান দাসকে (২৩)। 


পূর্বেই লিখেছি যে সিন্ধনদ পার হওয়ার আগে সম্রাট স্থানীয় 
তুই বিবদমান উপজাতির বিরোধ মিটিয়ে দিয়েছিলেন । এদের 
একটি হচ্ছে দেলাজাক্ী উপজাতি । এই উপজাতির দুই সর্দার 
প্ররতোকে চৌদ্দ হাজার অশ্বাখোহী নিয়ে সম্রাটের অভিযানে যোগ 
দিয়েছিল। তা'রা মানসিংহের সাঙ্গ মুরাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে 
গিয়েছিল। সাহসে ও শিংক্র স্বভাবে এই ঘোড় সওয়ারর সবত্র 
ত্রামের সঞ্চার করেছিল। গোণগ্ডারা», ঘোরিয়া এবং স্বোয়াটের 
উপজাতিরাও এদের ভয় করতো । এরা পশুপালনাকেই জীবিকা 
অর্জনের একমাত্র উপায় বলে বেছে শিয়েছে। স্ুধখোর মহাজনের 
ণশোধে অসমর্থ হ'লে লুঠপাট করে'ই দিন কাটাতো। আল্লা ও 
মহম্মদের নামে এর! প্রাণ, বিসর্জন করতেও কুঠিত নয়। তাদের 
দলপতিদের সন্তধিরোধ মিটিয়ে দেওয়ার পর এরা সম্রাটের অভিযানে 
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যোগ দেয়। সম্রাট এদের উত্তমর্ণ মহাজন ও সর্দারদের নিকট প্রাপ্ত 
খণ থেকে মুক্ত ক'রে দেন। এরা যাতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে 
যেতে পারে সে জন্য সর্ববিধ সহায়তার প্রতিশ্রতিও দেন। সম্রাট 
তা'দের ধর্মাচরণ সম্পর্কেও পুর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। পাত্রীর 
এট] মনঃপুত হয় নি। কেননা, সবাইকে ধর্মাচরণে স্বাধীনত। 
দেওয়ার অর্থই হচ্ছে ধর্নের হানি ঘটানো; প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
বিশ্বাস অনুযায়ী চললে অন্যদের ধর্মাচরণে ক্ষতি হয়। 


পেশোয়ার একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। সামাপিক 
দিক দিয়ে বিবেচনা করলে একে সুরক্ষিত শহর বল। যায় না। 
মীর্জা হাকিম এখানে কিছু সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন, 
কিন্ত মানসিংহ এগিয়ে আসছেন এই খবর পেয়েই তা'র ছুর্গম 
পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যায়। শাস্তির সময় এই শহরে সর্বদাই 
একটি ক্ষুদ্র সেনানী বাহিনী থাকে । সম্রাট পেশোয়ারে উপস্থিত 
হয়ে স্থানীয় লোকজন কাউকেই দেখতে পান নি, সবাই আতঙ্কে 
শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল । পেশোয়ারের জনসংখ্য। ছুই 
হাজারের মতে! হবে। সম্রাট বাহিনী নিকটবত্া হলে শহরের 
অধিবাসীর। হাকিমের আদেশে শহরের যাবতীয় বাড়ীঘর ও শস্ত- 
ভাগার পুড়িয়ে দিয়েছিল । 


পেশোয়ার শহরের পূর্বপ্রান্তে একটি পাহাড আছে। বালনাথ 
' সম্প্রদায়ের মতে! এখানেও এক যোগী সম্প্রদায় থাকে; তা'দেরই 
মতো! এদের ধরণ ধারণ ও বেশ ভূষা। স্থানীয় লোকজন এদের 
এলাকাকে 'গোরখত্রী' বলে (২৪)। এই যোগী সম্প্রদায় মনে করে 
যে এই পাহাড়কে কেন্দ্র করেই ঈশ্বর পৃথিবী স্যরি করেছিলেন ! 
নম্রাট এদের আস্তানায় গিয়ে সেবারের মতোই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম 
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করেন, এবং আকাশের দিকে দুহাত বাড়িয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ 
প্রার্থনা করলেন। 


খাইবার 
সম্রাট আকবর বাহিনীকে ছাউনী গুটিয়ে কাবুল অভিমুখে 

যাত্রার নির্দেশ দ্রিলেন। ছুদিনের পথ এগিয়ে মুরাদও কাবুল 
অভিমুখে তার বাহিনী পরিচালিত করছিলেন । অল্পকাল মধ্যেই 
দুপাশে খাড়া পাহাড় ও একটি সন্ীর্ণ গিরিপথে পৌছনে। হোল। 
এর নাম খাইবার গিরিবর্জ। এখানে সম্রাট বাহিনীকে বিশেষ 
অন্থবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়। প্রাচীনকালে এই গিরিবত্মকে 
'কাপিশোনিয়ান গিরিপথ” বলা হোত (%)। অসমতল, পাথর 
ও নুড়িতে সমাচ্ছন্ন এবং হঠাৎ খান্ডাই এইঈ পথ হাতী, উট এবং 
বিরাট বাহিনীর চলার বিশেষ অস্তরায় হয়ে দাড়ায়। অগ্রগামী 
পূর্তকর্মী দল অবশ্য যথা সম্ভব করেছিল, কিন্তু তা" ছিল হাল্কা! 
কাজ চল! গোছের । বন সংখাক হাতী ও উটের পায়ের ও খুরের 
আঘাতে সেই মেরামত করা পথ অচিরেই জীর্ণ ও টুটে ফেটে যায়। 
উটগঞ্লির বিপদ চরমে উঠেছিল। অতি সতর্কভাবে জন্তগুলিকে 
এগিয়ে নেওয়া হয়। এক পা এদিক ওদিক হলে পথের পাশের 
গভীর খাদে পতন অনিবার্ধ। সম্রাপরিবারের মহিলার] হাতীর 
পিঠে যাচ্ছিলেন। এদের মধো বাংলাদেশের বিদ্রোহী প্রাক্তন 





* প্রাচীনঞ্কালে গ্রীকরা খাইবার গিরিপথকে “কাপিশোনিয়ান 
গিরিঙ্ত বলতো! । গিরিৰত্র মাঝামার্ধি কোথাও “কপিশ' 
নামে এক শহর ছিল? পার্খবত্তী অঞ্চলকে ৰলা হোত 'কাঁপিশান? | 
গ্রীক ভাষায় 'কপিশ? শবের অর্থ পার্বত্য । ইতিহান খ্যাত 
0185 এই নগরী ব্বংস করে। 
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নবাব দাউদের তরী ও কয়েকটি প্রাপ্তবয়স্কা কন্যাও ছিল। দাউদ 
ছিলেন জাতিতে পাঠান ; স্ুলেমান কাররানির দ্বিতীয় পুত্র। 
দাউদ মুঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে স্বাধীনতা 
ঘোষণ। করেন । আকবর তা'কে শায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে সেনাপতি 
খ। জাহান এবং টোডরমলকে প্রেরণ করেন। ওডিবার বালেশ্বরের 
নিকটে এক যুদ্ধে দাউদ পরাজিত ও বন্দী হ'ন। তার মুণ্ড কেটে 
সম্রাটের কাছে কাটামুণ্ড পাঠিয়ে দেওয়। হয়। দাউদের বেগমদের 
এবং কন্যাদেরও সশস্ত্র প্রহরায় আকবরের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। 
সম্রাট এদের সঙ্গে খুব ভর্র ব্যবহার করেন। সাধারণ বন্দীর মতো 
তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ৰা অসন্মান করেন নি। এদের সঙ্গে দিয়ে 
যাওয়ার এক গৃঢ উদ্দেশ্য ছিল। কাবুল যাওয়ার পথের এক বিস্তীর্ণ 
অংশ তুধর্ধ পাঠান অধ্যুষিত অঞ্চলের অন্তভুক্তি। যদি পাঠান 
উপঙ্জা'তরা সমত্রটের অভিযানে কোনও বাধ! বিপত্তি স্থটি করে, 
তা'হলে মুহূর্ত মধ্যে তিনি দাউদের স্ত্রী কন্ঠাদের সম্মানিতা অতিথির 
মর্যাদা থেকে বিচ্যুত ক'রে সাধারণ বন্দিণী বা ব্রীতদাসীর পরায়ে 
নামিয়ে দিতে পারবেন । বাংলার পাঠান নবাব দাউদের পরিবার 
যে সম্রাটের সঙ্গেই ছিল, এ সংবাদ পাঠানদের জানায় দেওয়া 
হয়োছল। 


যুবরাজ সেলিম সম্রাটের মূল বাহিনীর চলাচল ব্যবস্থার কর্তৃত্বে 
শ্যুক্ত ছিল। তিনি আদেশ [দলেনযে সবাগ্রে হাতী ও উটের 
বাহিনী খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করবে। এদের চলে যাওয়ার 
পর চালিয়ে 'নিয়ে যাওয়া হোল ঘোড়াদের ; ঘোড়া [নয়ে যেতে 
কোনও অন্্বিধাই হয়নি। সআটের অন্তঃপুরিকারা লকলেই হস্তী 
পৃষ্ঠে ছিলেন। সর্বাগ্রে তাদের যেতে দিয় সেলিম তাদের সম্মানিত 
করলেন। আগে আগে চলে সেলিম গিরিপথের সব্বে'চ্চ একটি 


১৬৭ 


জায়গায় অশ্বপুষ্ঠে অপেক্ষা করছিলেন। সমগ্র বাহিনী নিরাপদে 
গিরিবত্বের সবোচ্চ অংশ অক্িক্রম করার পর তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে 
বাহিণীর সম্মুখভাগে স্বস্থানে ফিরে গেলেন। 

খাইবার অতিক্রম করার পর একটি উচ্চ সমতল স্থানে 
বাহিনীর জন্ত শিবির পাতা হোল। জায়গাটির নাম *আলি 
মস্জিদ' | কিন্বদন্তী এই যে মহম্মদের জামাত] আলি যখন কাফে- 
রদের শিকট মহম্মদের পবিত্র ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ 
করছিলেন, সেই সময় এই স্থানে তিনি কিছুকাল অতিবাহিত 
করেন। স্থানীয় এক সর্দারের কন্যাকে তিনি প্রলুদ্ধ করেন। সর্দার 
এ ব্যাপার জানতে পারে এবং ক্রুদ্ধ হয়ে যথোচিত শিক্ষা দেওয়ার 
স্থযোগ খুজতে থাকে । প্রকাশ্যে কিছু করা সঙ্গত হবে না মনে 
করে' একটি কৌশল গ্রহণ করে । আলি ধখন শামাজ পড়ছিলেন 
তখন মস্ছ্িপের দিকে লক্ষ্য করে' পাশ্ববর্তী উচু গিপিশিখর থেকে 
একটি বড়ো পাথর গড়িয়ে দ্েওয়। হয়। নামাজের সময় মুসলমান 
মাত্রই মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে? রাখে , আঙিরও দৃষ্টি ছিল মাটির 
দিকে । পাথর গডিয়ে আসার শব্দ তিনি শুনতে পেয়েছিলেন ; 
কিন্ত এ৯টুও বিচলিত হ'ন নিৎ নামাজ পড়াও বন্ধ করেন নি। 
তিনি শুধু দুহাত দিয়ে বেগে গড়িয়ে আসা পাথরের উাইটা ধরে? 
ফেললেন। বলা হয় যে আলির আঙ্লের দ্রাগ পাথরটাতে লেগে 
আছে। পাদ্রী মুন কবেন যে এটা কুসংন্গার প্রস্থত এক আজগুবি 
গল্প। আজমিরে খাঞ্জা মৈনুদ্দীন চি্তির (%) কবরও একটি পবিত্র 





বত 


* আনজমিরে খাজা টৈজ্দ্পীন চিস্তি পিগিপ্জির কবর মুসলমনক্গের 
নিকট একটি পকিজ্র তীর্থ ॥। উনি ছিলেন উসলাষের প্রবর্তক মহম্মদের 
অন্ভচর । ইসলামের প্রচারকল্পে তিনি ভারতে আসেন এৰং 
এক্কেশেই ছেহ বুক্ষা করেন। আকৰ্ব একাধিক বার চিন্তি 
সাহেবের কবর পরিঞমায় গিযেছিলেন । 


১৬৮ 


স্থান বলে 'মুসলম!নরা মনে করে'। অথচ মস্ডিদটি জীর্ণ; এমন 
কি, তা'র ছার পর্যন্ত নেই। গিরিব্‌ত্মর সর্বোচ্চ স্থানেই এই 
আপি মস্জিদ। পাশেই একটি ঝরনা, জল পডে' পড়ে' একটি 
ভ্রোতম্থিনী হুট্ি হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ অতি মনোরম। 

এর পর এলে খাইবার গিরিপথের সবাপেক্ষ সন্কীর্ণ জঞ্চল। 
ছুই পাশে সউচ্চ ছুটি গিঠিশুক্গ । সাজ সরঞ্জাম ও পিঠে মাল নিয়ে 
একটি হাতী সন্তর্পণে চলতে পারে, পথ এত সরু শ'খানেক লোক 
পর্থ আগলে দাড়ালে একটা বিরাট সৈন্য বাহিনীও কাবু হতে 
পারে । 


এই খাড়াই অঞ্চল পার হওয়ার পর পাওয়া গেল ক্রমাগত 

ঢালু পথ। হাতী ঘোড়৷ উট প্রভৃতি পশুগুলিকে ধী/র ধীরে চালিয়ে 
নেওয়া তোল । তথাপি, ছোট রকমের কয়েকটা ছুর্ঘটনা এড়ানো 
যায় নি। পদাতিক সৈন্য ও ভূষ্চের দল দৌড়িয়ে চলতে লাগলো । 
কামান ও রলদবাহী পশুগুলিকে পাহাড়ের অন্ত পথ দিয়ে ঘুরিয়ে 
নেওয়া হোল। ঢালু পথ পাহাড়ের গা বেয়ে নীচুতে একটি অল্প- 
পরিসর সমতল ভূমিতে পড়েছে । সেখানে সম্রাটের শিবির খাটানে। 
হোল। স্থানটির নাম খাইবার । প্রা ষোল মাইল দীর্ঘ খাইবার 
গিরিপথই ভারত প্রবেশের হ্বল্পন্তম দূরত্বের পথ । এই পথ ধবেই 
গ্রীক ও কাম্পিয়ান সাগরের তীরবতা অঞ্চল থেকে বিভিন্ন শতাব্দীতে 
অভিযাত্রীরা ভারতে এসেছে। এই গিরিপথের ঠিক মধ্যবিন্দুর 
বস্থিতি হুচ্ছে ৩৪ ডিগ্রি উত্তর দ্রাঘিমা এবং ১১০ ডিগ্রি পৃ অক্ষাংশ 
(*)। গিরিপথটি সোজা পূর্ব-পশ্চিম বরাবর প্রলম্িত। 


* মোন্সাবেটের প্রদত্ত তথ্য ঠিক নয়। খাইবাবের অধ্যবিনুর 
ভৌগলিক অবস্থিতি হচ্ছে ৩৪'৫ ডিগ্রি উত্তর দ্রাখিষা, এৰং ৭১৫ 
ডিগ্র পূর্ব মক্ষাংশ। 


১৬৯ 


সম্রাট যেজায়গায় শিবির পেতে ছলেন তা'র পশ্চিম দিকে 
একটি উচু পাহার ঢালু হয়ে সমতল ভূমিতে মিশেছে । একটি 
প্রাচীন শহরের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা বাড়ীঘর সেখানে ইতস্তত: ছড়িয়ে 
আছে। শোনা যায়, ওখানে একটি শহর ছিল, নাম 'লাপ্ডিখান: 
এর অর্থ হোল “মেয়েদের শহর' । এ শহরের মেয়ের। আমাজন 
নারীদের মতে? যুদ্ধ করতে জানতো (%)। গিরিপথে ভ্রমণরত 
একাকী পথিকদের ধ'রে এনে বন্দী ক'রে রাখতো, এবং তাদের 
সাহায্যে বংশ রক্ষা করতো। 


লান্তিখানার কিছু পরে "শহর গোলাম'। এটাও এক 
পরিত্যক্ত শহর, এখানেও দেখা যায় পুরোণো ভাঙ্গা বাড়ীঘর। 
প্রবাদ এই যে বিভিন্ন স্থানে যাদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হোত, 
তাদের কেউ কেউ পালিয়ে এসে এই শহরে আশ্রয় নিত। চারপিকে 
হুউচ্চ পর্বতশ্রেণী; দলবদ্ধ আক্রমণের সম্ভাবনা দেখলে পলাতক 
দাসগুলি পাহাড়ের হুর্গম সব খাজের ভিতর আত্মগোপন করতে।। 
স্থবযোগ পেলেই এরা খাইবার গিরিপথে ভ্রমণকারী যাত্রীদের 
উপর হামলা ক'রে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ 
করতো। গ্রীষ্মকালে জলকষ্ট এড়াবার জন্ত কয়েকটি পুকুর খনন 
করেছিল £ নিকব্তা পর্বতের গা বেয়ে বৃষ্টির জল এই লব পুবুরে 
এমে জমা হোত এবং সারাবছর স্থানীয় অধিবাসীদের প্রয়োজন 


মেটাতে] | 


* পারা লাগ্ডিশন্দে ভুল মানে কষছেন পুশ তৃ ডানায় 91 মানে 
নদী । আমাঞ্গন ভ্ীলৌক সদৃশ মেয়েরা এখানে ছিল, এ তথোর 
কোনও ভিত্তি নেই। 


১৭০ 


খাইবার গিরিপথ সম্পূর্ণ অতিক্রম ক'রে সম্রাটের বাহিনী 
বিদেলা পাহাড়ের কাছে “বিস্সারম' নামে একটি ছোট শহরে 
পৌছয়। বিদৌলার আর এক নাম হচ্ছে বেদৌলত। দৈর্ধো প্রায় 
চার হাজার এবং উচ্চনায় ছুই হাজার ফুট। সম্পূর্ণ পাহাড়টিই 
একটি অখণ্ড পাথরের টাই--বোল্ভার বিশ্ষে | -পাহাড়ের উপর 
কোনও গাছ, গুলা এমনকি একটা ঘাস পধস্ত নেই। সম্রাট 
আকবরের পিতা হুমায়ুন একবার এদিকে এসেছিলেন ; তিনিই 
এই পাহাড়ের প্রাকৃতিক অবস্থা দেখে এর নামকরণ কণেছিলেন-__- 
বেদৌপত» মানে 'নিঃন্ব'। পাহাড়ের উচুতে কয়েকটি গুহ! আছে, 
সেখানে নাকি কিছু সংখ্যক সাধু সন্ন্যাসী আছে। পাদ্রী মনে 
করেন যে একশ্রেণীর তথাকথিত সাধু সন্নযাসী ভড়ং ও বুজরুগিতেই 
পারন্র্ণ তা'দের পক্ষে এধপ দুর্গম ও জনহীণ স্থানে কায়রেশে 
থাকাও তপস্তা! করা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আসল কথা এইযে, 
প্রত যীণতর অনুগামী সেপ্ট বার্থলেমিউ যখন গ্ুভুর বাদী ও মহিম! 
প্রচার করতে এই অঞ্চলে এসেছিলেন, তখনও তার অন্ুচর সঙ্জন 
সন্যাসীরাই শির্ভানে তপস্া করার অভিপ্রায়ে এইসব গুহা 
বানিয়েছিলেন । 


ছুই দিন চলার পর আমরা জালালাবাদ শহরে পৌছলাম। 
শহর থেকে এক মাইল দূরে কাবুল নদী । নদীর পারেই সম্রাটের 
শিবির পাতা হে'ল। পাদ্রী মোন্পাঞ্েট অগ্রগামী বাহিনীর 
নায়ক মুরাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন । 
কাবুল নগরীর প্রায় উপকণ্ঠেই মুরাদের বাহিবী৷ উপস্থিত হয়েছিল । 
যদি কাবুল আক্রমণ করতেই হয়, তা'হলে বাহিনীর পক্ষে পাদ্রী 
ভারম্বূপ হয়ে উঠবে; সেইজন্য, পাত্রীর সম্পর্কে মুরাদ সআটের 
নির্দেশ জানতে চাইলেন। সম্াটও সব দিক বিবেচনা ক'রে, 


১৭১ 


বিশেষতঃ যুদ্ধ সম্পর্কে প'জ্রীর অনভিজ্ঞতা ও শারীরিক অপুটতার 
বিষয় বিবেচনা ক'রে, __পাত্রীকে মূল শিবিরে ফিরিয়ে দিতে 
বললেন। শাহজাদা মুরাদ পাত্রী মোন্সারেটকে খুবই সম্মান 
করতেন। যে ঝ্যদিন পার্রী মুরাদের বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। 
মুরাদ তা'র হৃখ-সাচ্ছন্ৰ্যের প্রতি সতর্ক দুর্ী রাখতেন। 

মুরাদের বুদ্ধি বিবেচনা এবং আদব কায়দা বেশ প্রশংসনীয় 
ছিল। গাজা ভগবান দাসের পরামর্শক্রমে মুরাদ সর্বদাই সশস্ 
দেহরক্ষীদের প্রহরার শিবিরের বাইরে চলাফেরা করতেন। মিঞা 
খা। ছিলেন মুরাদের বাহিনীতে সর্বপ্রকার সরকাগী চিঠিপত্র 
দলিল দস্তাবেদ ফর্ধান ফতোয়া প্রভৃতি বিষয়ক প্রধান কর্মচারী । 
মুখাদের হুকুম ছিল যেতা'র ছাউনীর কোথায়ও গণ্ডগোল দেখা 
দিলে কঠোরতা অবলগ্ধন করা এমন কি মুতাদণ্ডের আজ্ঞা ও দেওয়া 
যেতে পারে। মিঞা খা শাহজাদা মুরাদের এই নির্দেশ অত্যন্ত 
বিশ্বস্ততার সঙ্গেই পালন করতো । 

খাইবার গিরিপথ থেকে কাবুল নগরীর অর্ধেক দৃরত্থ 
সআরাটের মুল বাহিনীর শিবির পাতা হোল । এই স্থানটি বিশেষ 
পৰতদসন্কুল এবং চারিদিকেই গভীর অরণ্য । পর্বত শুঙ্গগুলি সারা 
বছরই তুষারে ঢাকা থাকে । জুলাই মাসে তুষার গলা শুরু হয় । 
এখন গ্রীষ্মকাল; কিন্তু কাবুল নগরী ও সন্নিকটস্থ অঞ্চল বেশ 
ঠাণ্ডা । বরফ গলা জল হাওয়াকে শীতল বরে (দয়। ঈশ্বরের 
অনুগ্রহে এই অঞ্চলে কখনও খাচ্যাভাব হয় না। কারণ, কাবুল 
উপত্যকার সর্বত্রই ফলবান গাছ গ্রচুর আছে। উপত্যকার 
গাছগুলিতে তুষার পড়ে না) চারপাশের উচু পাহাড়গুলিই 
প্রাচীরের মতো দাড়িয়ে তুষার আক্রমণ ঠেকিয়ে থাকে । আন্গুর, 
পীচ, আখ. রোট, ডুমুর ও মন্তান্ত স্ুন্যাতু ফলের বাগান এখানে 
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অজন্র। স্থানীর অধিবাসীর। জাতিতে পাঠান ; চলতি বথায় 
আফগান' বলা হয়। কৃষিই এদের প্রধান উপজীবিকা। মাল 
বহনের ভন্য ভারবাহী পশ্ ও নদী পারাপারের ও নদীপাথ মাল- 
বহনের জন্ত নৌক] ব্যবহারে এরা অভ্যস্ত নয়। মালপত্র বস্তাবন্দী 
ক'রে নিজেদের পিঠের সঙ্গে বেধে হেঁটে দূরপথ অতিক্রম করতে 
পাবে। ফাড়ের চামডায় তৈরী 'মশক' ঠৈপ্ী ক'রে ভলে ভাসিয়ে 
দেয় এবং শৌকার বিকল্পে মশক চণড়ে নদী পারাপার করে। গান 
বাজন। এদের বিশেষ প্রিয়। এশয়ার অন্যান্ত জাতির মতো 
এদের গানের সবর কোমল ও করুণ নয়; বরঞ্চ ইয়োরোপীয় 
সঙ্গীতের মতো । 


জালালাবাদের শাসন বর্তার বাসভবনটি প্রকৃত্তিক দিক 
দিয়ে বেশ স্থরক্ষিত। পুবদীকে উচু মালভূমি, কাবুল নদীর 
তীর পধন্ত প্রসারিত। অন্য তিন দিকে গভীর বন। ফরিছুন খা! 
এখানে আগে শাসনকর্তা ছিলেন। আকবরের সেন্ুবাহিনী 
এগিয়ে আসছে এই খবর পেয়ে মীর্জা হাকিমের নিষেধ সত্বেও 
পলায়ন করেন । 


কাবুল নগরী উচু পাহাডের উপর অবস্থিত। শীতকালে 
এত ঠাণ্ডা হয় য নগরীর অধিবাসীরা সে সময় জালালাবাদ 
চলে আসে। সেই সাঙ্গ কাবুজের শাসন্বর্তা, আমীর ওমরাহ 
এবং নৈম্য বাহিনীও কাবুল থেকে নেমে আসে। প্রকৃতপক্ষে 
জালালাবাদ হচ্ছে কাবুল রাজ্যের শীতকালীন রাভধানী। কাবুল 
নগরী ছুই কারণে প্রসিদ্ধ। প্রথমত£__ প্রাদেশিক রাজধানী 
ঝলে, দ্বিতীয়তঃ-_ বাণিজ্য কেন্দ্র ব'লে ৷ ভারত পারস্য ও তাতার 
দেশগুলিতে সওদা নিয়ে যাওয়ার সময় ব্যবসায়ীরা এখানে জড়ো 
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হয়। বিখ্যাত বোখাঁরা (%) ও নাল্তিস্তান () প্রভৃতি দেশগুলিতে 
যাওয়ার পার্বত্য পথগুলি কাবুল থেকেই শুরু হয়েছে; ইয়োরোপ 
ও এশিয়ার বিরাট পর্ব তগুলিও এখানে মিলিত হয়েছে। হিন্দ্ু- 
কুশ, পামির এনং হিমবাহ (প্রাচীন গ্রীকর] বলতো পারোপনিস্থস্‌, 
ইমায়ুস্‌, এমোতুম্‌, ইমোদি, প্রভৃতি) _-এই তিন বুহৎ পর্বতমালা 
কাবুল রাজ্যেই নিজ নিজ প্রাস্তসীমা প্রসারিত করেছে । পর্বত 
এবং অরণ্য হচ্ছে কাবুল রাজ্যের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। এই 
দেশে তৈমুর লঙ-এর স্বজাতি বাস করতো। অনবরত যুদ্ধ- 
বিগ্রহ এবং লুঠত্রাজই ছিল এদের পেশা । কালক্রমে এরা 
চারদিকে ছড়িয়ে গড়ে, এবং একটি শাখা খাইবারের পথে ভারতে 
প্রবেশ করে। 


কাবুল 


শাহজাদা মুরাদের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযাত্রী বাহিনীর 
অগ্রগামী দল জালালাবাদে উপ্ন্থিত হতেই কাবুলে নানাবিধ গুজব 
রটতে থাকে । সকলেই একবাক্যে বলতে থাকে; এবার হাকিমের 
পতনও মৃতু অশিবার্ধ। জনরব একেবারেই ভিত্তিহীন ছিল না, কেন 
না কয়েক দ্রিনের মধ্যেই মীর্জ! হাকিম সদলবলে রাজধানী ছেড়ে 
পালালেন। তা"র ছৃষ্টটি ছোট ছেলেও তা'র সঙ্গে ছিল। 
পালাবার সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে ছোট ছেলেটি পণ্ড়ে যায়, 
কিন্তু তা'কে বাচানে। যায় নি; পলায়নকারী অন্তান্য ঘোড়স ওয়াররা 


*. গ্রীক লাম 'পোগ শিয়া” | 
1 বাল্ধ, বা প্রাট'ন ব্যাক ট্িয়া। 
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নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য উধর্থাসে ছুটছিল, ঘোড়ার খুরের 
আঘাতে বাচ্চা ছেলেটি থেংলে পিষে গিয়েছিল। এর মুতদেহ 
পাওয়া যায় নি, তা'র জন্য কোন অনুদন্ধানও করা হয় নি। মীর্জা 
হাকিম জনা কয়েক বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে একটি উঁচু পাহাড়ের 
তুর্গন অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। এ অঞ্চলে প্রবেশ করার 
পথ একটি মাত্রই ছিল। 


মীর্জা হাকিমের পলায়ণের সংবাদ পেয়ে সমআ'ট আকবর 
কাবুলের জনগণের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন যে তাদের কোন 
আশঙ্কার কারণ নেই। ব্যবসায়ী, শ্রমজীবি এবং সাধারণ নাগরিক, 
_-কারো প্রতিই সম্রাটের বৈরিত নেই। তিনি এসে,ছন তা'র 
বিদ্রোহী ভ্রাতা ও তা'র অনুগত সৈন্য ও দলীয় ব্যক্তিদের দমন 
করতে । সম্রাটের এই ঘোষণায় স্থফল পাওয়া গেল। নাগরিকর! 
শান্ত হয়ে সম্রাটের আগমণের প্রতিক্ষা করতে লাগলো ।। অবশেষে 
সমআ্র্ট আকবর সসৈন্য কাবুল নগরীতে প্রবেশ করলেন । | 


প্রাসাদে উপস্থিত হ'লে আকবর বেশ খানিকট। আবেগন্তুবধ 
হয়ে পড়েন ; এখানেই তার পিত1 এবং পিতামহ রাজত্ব 
করেছিলেন। তাদের কথা সম্রাট মনে করে অভিভূত হয়ে 
পড়েছিলেন । 


কাবুলে প্রবেশ করার আগে সম্াট-বাশ্ছিনীকে দুইটি ছর্বটনায় 
পড়তে হয়। শাহজাদা মুরাদের সৈম্দ্লের বেতন বাবদ প্নেরে 
হাজার হ্বর্ণমুদ্রা দিয়ে যথেষ্ট সৈম্তের প হারায় একটি খাজাঞ্ধীকে 
সম্রাট প্রেরণ করেছিলেন। পথিমধ্যে মীর্জী হাকিমের সৈম্করা এদের 
উপর হামল৷ করে। খাজাঞ্কী বা তার প্রহরায় প্রেরিত সৈন্তর! 
কোনও বাধা দেয়নি । হাকিমের সৈম্তরা সমুদয় স্বরণমু্র। লুঠ কণ্রে 
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পর্বত কন্দরে লুকিয়ে পড়ে। দ্বিতীয় ছুর্ঘটন। ঘ;ট শেখ জামালকে 
নিষে। শেখ জামালের ভগ্নী গহকন্নিসা বেগম ছিলেন আকবরের 
প্রিয়তম! মহিষীদ্রের অন্যতমা। একশ' সৈন্য নিয়ে শেখ জামাল 
কাবুলের দিকে এগিয়ে আসছিলেন ; হুঠাৎ মীর্জা হাকিমের টসম্থার। 
তাদের আক্রমণ করে। শেখ জামাল বা তার সৈন্থরা আকম্মিক 
আক্রগণে বিহু হয়ে পড়ে, তারা কোনও প্রতিরোধই করতে 
পারেনি। অবশ্য তারাগ্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, এবং কোনও রকমে 
সমাটের শিবিরে পৌছতে পেরেছিল। কিন্তু এই অপমানকর ঘটনায় 
শেখ জামাল কাউকে মুখ [দেখাতে পারছিলেন না। তিনি মাথা 
মুড়িয়ে ছিন্বা্থ ফকীর সেজে ছাউনী ভ্যাগ করেন। এই সংবাদ 
পেয়ে লোক পাঠিয়ে সম্রাট তাকে ফিরিয়ে আনেন, এবং বলেন ষে 
যুদ্ধ জয় পরাভয়ের অনিশ্চয়তা থাকবেই, তারজন্ট সর্ধদা সত্ত্ক 
থাকাই বা্থনীয়। ফকির হয়ে পালিয়ে যাওয়ার কোনও অর্থই 


হয় না। 


সম্রাট সাতদিন কাবুলে অবস্থান করলেন। এই সময় 
বাঁদকশানের খাজা হাসানের পত়্ী বকৃতউন্নিসা সম্রাটের সঙ্গে দেখা 
করাত আসেন। আগেই বলা হয়েছে যে এই মহিলা! হলেন 
াকিমের সহোদরা এবং আকবরের বৈমান্র বোন। তিনি এসেই 
মীর্জা হাকিমের কৃত অপরাধের জন্য হাকিমের হয়ে সম্রাটের মার্জনা 
ভিক্ষা করলেন। সম্রাট কিন্তু সোজাসুজি তার প্রার্থনা মঞ্ুর 
করলেন না। তিনি কাবুল রাজোর শাসন্ভার বত উন্নিসার উপর 
যত করলেন। (অবশ্য, বকৃত উন্মিসাও কৌশলে কয়েকদিন পরে 
হাকিমের হাতেই রাজা শাসনের ভার অর্পণ করে বাদকশান ফিরে 


যান )। 
আকবর ঘোষণা করলেন যে মীর্জা! হাকিমের সঙ্গে তার 
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কোন সম্পর্কই অবশিষ্ট রইলো না। তিনি আদেশ জারী করলেন 
যে কেউ যেন কখনও তার সামনে হাকিমের নামোচ্চারণও ন। করে। 
এও প্রচার করলেন যে প্রয়োজন বোধ করলেই তিনি রোজ্যশাসনের 
অধিকার বকৃতউন্নিসার হাত থেকে নিজ হাতে নিয়ে নেবেন। 
তিনি আরও জানালেন যে মীর্জ। হাকিম কাবুলেই থাকুন ব1 
যেখানেই থাকুন সম্রাটের সে বিষয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। তবে, 
বকৃতউন্নিসার অনুরোধে শীঘ্রই কাবুল ত্যাগ করে ভারতে নিজ 
রাজধানীতে ফিরে যাবেন একথাও বলা হোল | আকবর 
বকৃত্ব উন্নিসাকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে মীর্জা হাকিম আবার 
যদি দৌরাত্ম শুরু করেন তবে তাকে রেহাই দেওয়া হবে না। নিজের 
স্বার্থ ও নিরাপত্ত। সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়ার বয়স নিশ্চয়ই হয়েছে। 
মীর্জ। হাকিম যদি আর কোনও উপদ্রব না করেন, তা হলে সম্রাটও 
তার ক্ষতিকারক কিছু করবেন না। যদি হাকিম আবার পাগলামী 
করে, সম্রাট তাকে ক্ষমা করবেন না। তিনি ইচ্ছা করলেই হাকিম 
যেখানে আত্মগোপন করে রয়েছে, সেই পার্বত্য এলাক। চারদিক 
থেকে অবরোধ করে তাকে অনাহারে মেরে ফেলতে পারেন : কিন্ত 
ভিনি তা করবেন না। কেননা, তিনি বকৃত উন্নিসার সানুনয় 
মার্জন। ভিক্ষা মঞ্জুর করেছেন। 

সকলকে শুনাইয়াই আকবর উপরোক্ত বক্তব্য প্রকাশ 
করলেন। তারপর কাবুল রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার দলিলপত্র 
সম্পাদন করে বকৃতউন্নিসাকে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব দিয়ে ভারতে 
প্রত্যাবর্তনের মায়োজন করলেন। 
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কেও) 

শিবির গুটিয়ে সৈম্যবাহিনী ভারত অভিমুখে রওনা হোল। 
সম্রাট তা'দ্ের বিদায় দিয়ে কতিপয় রক্ষী নিয়ে জালালাবাদে উপ- 
স্থিত হলেন। মূল বাহিনীর লঙ্গে পাত্রী মোন্সারেটও ছ্িলেন। 
সকলে এগিয়ে এসে সআ্জাটকে অভ্যর্থনা করলো । পাদ্্রীর মাধ্যমে 
স্থদূর স্পেন ও পতু্ালে তা'র গৌরব বার্তা প্রচারিত হবে, 
সম্ভবত: এই উদ্দেশ নিয়েই সম্রাট পান্রীর অভ্যর্থনাই সমধিক হ্র্য 
সহকারে গ্রহণ করলেন । 


এর পরই সত্যলত্যই ফতেপুর সিক্রি গ্রত্যাবতনের পাল! 
শুরু হোল। বিন। রক্তপাতে লড়াই শেষ হোল। এই কথা গর্ব 
সহকারে কষেকজন সেনাপত্িকে বলার পর সম্াট হঠাৎ পা্রীর 
দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন যে আফ্রিকায় এক যুদ্ধে চারঘণ্টার 
মধ্যে চারজন রাজা কি ক'রে নিহত হোল? ১৫৭৮ খুষ্টাবে পতুগাল 
"রাজ সেবাস্তিয়ান আল্কাজার «কিবির* নামক উত্তর আফ্রিকার 
একটি জায়গায় মূরদের বিরুদ্ধে লড়াইতে অন্তান্ কয়েকজন মুসলমান 
সরদারের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু শেষ পধন্ত তা'র। 
বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে শক্রুপক্ষে যোগ দেয়। পাত্রী এ যুদ্ধের 
আম্ুপুধিক বিবরণ দিলে সম্রাট এইট অভিমত প্রকাশ করলেন যে যা'র! 
বেপরোয়া হাতাহাতি লড়াই করে তিনি তা'দের প্রশংসা করতে 
পারেন না। সেই লঙ্গে এই কথাও বললেন যে যা'রা কাপুরুষের 
মতো! নিঞ্জেদের শরীরকে নিরাপদে রাখ শ্রেয়ঃ মনে করে তিনি 
তা'দের নিন্দা না ক'রে পারেন না। যে দব তরুণ সৈন্য সমুদ্র 
পার হয়ে নিজেদের নিরাপত্তার বিষয় ভুলে গিয়ে সংগ্রাম করে? 
সম্রাট তা'দের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলেন । সম্রাট সেবাস্তিয়ানের 
মতে। আকবরও অসমসাহসী ও বিপদে ভ্রক্ষেপহীন ছিলেন। 


দুর্গম খাইবার গিরিপথের কথা ভেবে পাত্রী স্থির করলেন যে 
মূলবাহিনী গিরিবত্ম অতিক্রম করার আগেই তিনিও পথ পার হয়ে 
যাবেন; কেন না, হাতী, ঘোড়া উট এবং বিরাট এক বাহিনীর চলার 
পর খাইবার গিরিপথ একেবারেই তুর্গম হয়ে উঠবে । তিনি একাকী 
এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন ; সম্রাটও রাজী হলেন। 

মূল বাহিণী থেকে আলাদ। হয়ে অরক্ষিত অবস্থায় একাকী 
এগিয়ে যাওয়। পাত্রীর পক্ষে যথেষ্ট হঠকারিত। হয়েছিল। খাইবার 
গিরিপথের বিক্ষিপ্ত পাথরের নুড়িগুলি ইতিমধ্যেই বর্ধার প্রকোপে 
পথ চলার পক্ষে অন্থবিধাজনক হয়ে উঠেছিল। ছোট বড়ো নান। 
আকারের খণ্ড পাথর ও মুড়ির উপর দিয়ে অত্যন্ত সম্তপরণে প1 
ফেলতে হয়। পাত্রীর গতি অতিশয় মন্থর হয়ে পড়েছিল। এমন 
সম্ম একদল মুসলমান যাত্রীর সঙ্গ তা'র দেখা হোল। তাদের 
একজন এগিয়ে এসে পাত্রীর পথরোধ ক'রে দাড়ালো । তারপর 
সেই লোকটি ও পাত্রীর মধ্যে নিয়োক্ত প্রকার বাক্যালাপ 
হোল £-- 


“তুমি কি মহম্মদকে বিশ্বাম করো ?” 

পাত্রী তহুত্তরে বললেন, “নিশ্চয়ই না 1” 

“কেন 2” 

“কারণ আমি বিশ্বাস করিন। যে তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত।” 

“তুমি কোরাণে বিশ্বাস করো ?” 

“না ।” 

“ন। কেন 2” 

“কারণ, উহা ঈশ্বরের পুস্তক নয়।” 

তখন এ লোকটি অগ্তান্ত মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে 
বললো, “ইয়া! আল্ল!! শুনুন আপনারা, এই অবিশ্বালী কাফেরের 
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কথা শুন্ুন। লোকটা বলে কিনা যে সে মহম্মদকে মানে না, 
অল্‌্কোরাণেও এর বিশ্বাদ নেই !” 


লোকট! বেশ ঠেঁচিয়েই কথাগুলি বার কয়েক বললো । 
লোকগুলি পাথর ছুঁড়েই পাঁদ্রীকে মেরে ফেলতে পারতো । কিন্তু 
তা'র ফলে সম্রাট আকবর ক্রুদ্ধ হয়ে তা*দের বধ করার নির্দেশ 
দিতে পারেন, তাই শেষ পধস্ত ওরা পাত্রীকে হত্যা করুলো না৷ 


সম্রাট খাইৰার গিরিপথের পাশে অবস্থিত আলি মস্জিদের 
নিকটে পৌছে কিছু সময় বিশ্রাম করলেন। প্রচুর ভিখারীর 
উৎপাত হচ্ছিল। প্রায় হাজার তিনেক ভিখারী কাবুল থেকে 
সারাপথ সম্রাট বাহিনীর সঙ্গ সঙ্গে আসছিল, এবং সৈন্যদের কাছে 
এটা ওটা চেয়ে বিরক্ত করছিল। সম্রাট আলি মস্জিদের সামনে 
তা'দ্ের প্রত্যেককে একটি ক'রে স্বরণমুদ্রা ভিক্ষা দ্রিলেন। তারপর 
মস্জিদে গিয়ে নামাজ পড়লেন। উপস্থিত ভিক্ষুকর] এবং স্থানীয় 
অধিবাসীরা সম্রাটের বদান্যতা ও ধর্মীয় আচার ব্যবহার দেখে খুব 
প্রীত হোল। 


পারস্য সম্রাট দরাধুসের যে সাম্রাজ্য একদা অতি দূর দৃরাস্ত 
অবধি বিস্তৃত ছিল, তা'র পূর্ব প্রান্তীয় দেশের নাম গান্ধার। 
গান্ধারের পূর্ব সীমানার পরেই হিন্দুম্থানের সিন্ধুদেশ। খাইবার 
গিরিপথের পাশে একটি প্রাচীন শহর ছিল; গ্রীক লেখকরা এর 
নাম 'কপিশ' বলে উল্লেখ করেছে । এখন এটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও নির্জন । 
সস্রাটের বাহিনী এর পাশ দিয়ে গিয়েছিল । 
কাবুল যাওয়ার সময় সম্রাট প্রত্যহ প্রকাম্টে নামাজ 
পড়তেন। তা'র নামাজ পড়ার জন্য তাবুর পাশে একটি ছোট 
স্তাবুও নিমিত হোত। কাবুল থেকে ফেরার পথে এই সাদা তাবু 
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আর নিমিত হয় নি; সমাটও লোক-দেখানে! ধাদিকভার ভড়ং 
করেন নি। 


খাইবার গিরিপথ অতিক্রান্ত হওয়ার পর একটি জায়গায় 
অধিবাসীদের বাড়ীঘর সম্রাটের আদেশে পুড়িয়ে দেওয়া! হোল। 
কাবুল যাওয়ার সময়ে ন্তাযা মূল্যের বিনিময়েও এখানকার লোকেরা 
সম্রাট বাহিনীকে খাছ্য শস্ত বিক্রয় করতে রাজী হয় নি। মীর্জা 
হাকিমের চক্রান্তেই ওর। এরকম করেছিল। সম্রাটের প্রত্যাবর্তনের 
খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা বাড়ী ঘর ছেড়ে নদীর অপর তীরে পালিয়ে 
গিয়েছিল। দূর থেকে অনহায়ার মতো বাড়ীঘর ক্ষেত খামার 
পুড়তে দেখলো । 

সম্রাট কাবুল নদীর তীরে এসে কয়েকদিন অপেক্ষা 
করলেন বর্ষা শেষ হয়ে এখন শীত এগিয়ে আসছে। পর্বতে 
বরফ-গলাও বন্ধ হয়ে এসেছে । নদী এখন অনেকট। শীর্ণ, অগভীর 
আোতেও বিশেষ বেগ নেই। সিদ্ধুন'দর সংযোগস্থলের নিকটেই 
একটি ভাসমান নৌকার সেতু বানানে হোল। 

সিন্ধু নদ পার হয়ে সম্রাট কাশ্দীর অভিমুখে চললেন। 
কাশ্মীরের রাজা এককালে সমতট আকবরের নিকট অনেক 
সহায়তা ও ম্থবিধা পেয়েছিলেন, কিন্তু কখনও সম্রাটের বশ্যত! 
স্বীকার করেন নি। সম্রাট যখন কাবুল অভিমুখে যাচ্ছিলেন, তখন 
কাশ্মীর-রাজের কাছ থেকে সৈন্য বাহিনীর জন্ত রসদ, জল, এমন 
কি বাহিনীর পক্ষে উপকার হতে পারে এরকম কোন খবরও পাওয়া 
যা নি। সাধারণ সৌজন্য প্রকাশ করতেও তিনি আসেন নি। 
কাশ্মীর-রাজ তা'র পিতৃব্যের নিকট পরাভূত্ত হয়ে কাশ্মীর থেকে 
বিতাড়িত হয়েছিলেন, পরে আকবরের সহায়তাই রাজ্য পুনরুদ্ধার 
করতে পেরেছিলেন । তাই, সম্রাট আশা করেছিলেন যে কাশ্মীর- 


১৮১ 


রাজ শিষ্তাস্ুচক সাক্ষাৎ করতে নিশ্য়ই আসবেন। কোনও 
সহায়তাই যখন পাওয়া! গেল না, এমন কি ভদ্রতান্চক ব্যবহারও 
না, তখন সম্রাট সঙ্গত ভাবেই রুট হলেন। ফেরার পথে তা'কে 
কিছু শিক্ষা দেওয়। স্থির করলেন। 


সম্রাটের পরামর্শদাতার] কিন্তু কাশ্মীর আক্রমণের প্রস্তাবে 
সায় দিলেন না। তা'রা বললেন, কাবুল যাওয়া! আসায় সৈন্যরা 
খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আট মাস ধ'রে তা'রা পথ চলেছে। তা'' 
ছাড়া, কাশ্মীরের পথ ঘাটের অবস্থাও আক্রমণের অন্ুফুল নয়। 
পার্বত্য অঞ্চল, পথগুলি বেশ থাড়াই, হাতী ও ভারী কামান নিয়ে 
যাওয়ার পক্ষে নিরাপদ নয়। কাবুলের পথের তুলনায় কাশ্মীরের 
পথ বেশি দুর্গম । শীত সমাসম্গ। কাশ্মীরের পথ ঘাট বরফে ডুবে 
যাবে, সঠিক পথই খুঁজে বের করা দূরহ হয়ে উঠবে। সব শুনে 
সম্রাট কাশ্মীর আক্রমণ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হলেন। 

বাহিনী রোটাস্‌ পৌছলে মোন্সারেটকে ডেকে সমাট 
জানালেন যে সিরহিন্দ শহরে রুডল্ফ অনুস্থ হয়ে পড়েছেন। 
কথায় কথায় সম্রাট 'রুডল্ফ' শব্দটির অর্থ জানতে চাইলেন; 
জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও অবতারের নাম থেকে এই শব্দটি নেওয়। 
হয়েছে কি? তিনি যাবতীয় খৃষ্টান অবতার ও সম্ভদের নাম জানতে 
চাইলেন । মোন্পাবেট সআ্াটের সব প্রশ্বেরই যথাযথ উত্তর দিলেন । 
তিনি বললেন, অবতার বলতে খুষ্টানরা 8709116 শব্দ ব্যবহার করে; 
মুনলমানরা বলে 'রহুল'। খুষ্টীয় অবতারগণ মত্যন্ত ক্ষমতাবান? 
-তা*রাই যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত করেছেন। মুসলমানরা 
এফজন রম্ুলের কথা বলে, খুষ্ঠানদের অবতারের সংখ্যা বারো। এঁরা 
সবাই মহল্মদের অনেক মাগেই ধরাধামে বিতরণ করেছেন । সম্াট 
আবার প্রশ্ন করলেন, আপনারা পাড্রীরা ঈশ্বর-প্রেমের জন্তই 
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সন্নযাম-জীবন গ্রহণ করেছেনঃ কালো পোষাক পরেন; আপনাদের 
পক্ষে কি কোনও পাপ কর সম্ভব? মঙ্গোলদের কাছে কালো 
রঙ শোকের চিহ্ন, মৃত্ার প্রতীক। গান্রী বললেন, 'রুডল্ফ” যদ্দি 
পাপ করেই থাকেন, তবে তা" অতি সামান্য । চারিত্র বিশুদ্ধতার 
দিক দিয়ে তিনি অন্য সকলের চেয়ে অনেক উর্ধে। তথাপি 
আমাদের ধর্মীয় নির্দেশ এই যে মাঝে মাঝে মাঝে আমাদের অন্তরের 
গ্লানি, কৃত অন্তায় কাজ, চিন্তা ও বাক্য সম্পর্কে অন্ত কোনও 
পাড্রীর নিকট মন খুলে স্বীকারোক্তি করবো এবং অনুশোচনা 
করবো । এই জন্তই আমি আপনার নিকট সনিবন্ধ অনুরোধ 
করছি যেযাতে আমি অবিলম্বে রুডল্‌্ফের পাশে গিয়ে দাড়াতে 
পারি, আপনি তা'র ব্যবস্থা করুন। পাত্রী বললেন যে তিনি 
রুডল্কর রোগমুক্তির ও অন্তরের শান্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা 
কৰবেন, এবং রুঙংল্ফ করবেন মোনসারেটের সমক্ষে নিজের কৃত 
পাপকর্ত ও চিন্তার স্বীকারোক্ি ও অন্থুতাপ। মোন্সারেট বললেন, 
«আপনি যদ্দি আমাকে রুডল্ফের কাছে যাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেন, 
তা" আমার ও রুডলফের পক্ষে বিশেষ উপকারী হবে। আমি যেমন 
তা'র নিকট যাওয়ার চিগ্তায় ব্যাকুল হয়েছি, আমি নিশ্চিত জানি 
যে রুডল্ফও আমাকে দেখায় জন্য, কাছে পাবার জন্য উদগ্রীব 
হয়েছেন।” 

সম্রাট তখন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দিকে তাকিয়ে 
বললেন, “দেখুন আপনারা, এরা ছুজন পরম্পরের প্রতি কতে। 
অনুরক্ত 1” তিনি অতঃপর শেখ ফরিদাকে (*) ডেকে পাত্রীর হাতে 


*. ১৫৮৩ খুষ্টাবে ওয়াজির খা সাময়িক ভাবে বঙগদেশের সৰাদার 
হন। পরবত্ণ বছরে ওড়িষার বিদ্রোহী পাঠান নৰাৰ কতলুখশার 
বিকুদ্ধে যুদ্ধযাজা করেন। 'টাকারাই' নামক একটি স্থানে (ৰালে- 
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প্রচুর মুদ্রা দেওয়ার আদেশ করলেন, যাতে পাত্রীর দেনা ও পাথেয় 
মেটাতে কোনও অন্থবিধা! না হয়। 

বিপাশা এবং আরও দুইটি নর্দী পার হয়ে মোনসারেট 
লাহোরে উপস্থিত হলেন। দিরহিন্দ থেকে রুডল্ফকে লাহোরে 
নিযে আসা হয়েছিল। মোন্সারেটের আগমনের সংবাদ পেয়েই 
রুডল্ফ তা'র রোগশয্য। থেকে উঠে এলেন। ইতিমধ্যেই তিনি 
অনেকট। হুম্থ হয়েছিলেন । 

অন্ন কয়েকদিনের মধো সম্রাট বাহিনীও লাহোরে এসে 
পৌঁছলো। পাত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই আকবর ত্া'কে জানা- 
লেন যে তিনি ম্পেন সম্রাটের নিকট একজন রাজদূত পাঠাতে 
চান (২৫)। রাজ্দূতের সঙ্গে মোন্সারেটও যাবেন, সমাট এই 
ইচ্ছ] প্রকাশ করলেন । 

রূডল্ফ. এই স্থবযোগে সম্রাটকে জানালেন যে পতুগীজ 
অধিকৃত দামন অঞ্চলে মুঘল রাজকর্মচারীর1 হান! দিয়ে প্রভৃত 


-শ্বর জেলার অন্তর্গত বর্তমান 'মোগলমারী') এই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে 
কত্তলু খ। নিহত হন। শেখ ফরিদ ছিল ওয়াঁজির খশার জনৈক 
সেনানায়ক। ৰৌরত্ব ও রণচাতুর্যের পুরস্কার হ্ববূপ তা?কে ৭** 
সৈম্টের নায়ক থেকে দেড়হাজারী মন্পব্দীর পদ্দে উন্নীত কর হয়। 
মানপিংহের ভাগিনেয় এৰং মীর্জা খাপ্জিজ কোকহ র জামাতা খস্ককে 
পিংহাসনে বসানোর উদ্দেশ্যে সেলিমকে হত্যার যে চক্তাপ্ত হয়, 
শেখ ফরিদ্নের কৌশলে তা" ব্যর্থ হয়। এর ইমান স্বরূপ, শাহজাদ। 
সেলিম যখন বাদশাহ জাহাঙ্গীর হন, শেখ ফরিদকে পাঁচ ভাঁজারী 
যন্সব্দার করে দেওয়া হয়। শেখ ফরিদ যুদ্ধপ্রিয় ছিল। নিজের 
জন্য কোন বাড়ীঘর করেনি, সাধারণ সনদের সঙ্গে তা'ধেব 
মতোই সাথ! জীবন অতিবাহিত করে। 
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ক্ষতি সাধন করছে । সম্রাট যদি তা* বন্ধকরতে পারেন তা'হলে 
ভারতন্থিত পতুীজরা সম্রাটের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকবে। 
সম্রাট 'ছানাদারির খবরে খুব ছুঃথপ্রকাশ করলেন। যখোপযুক্ত 
ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন আশ্বাস দিলেন। 


» লগ 


ভাহালি 


আয়তনে, জনসংখ্যায় এবং এশ্বর্ধের দিক দিয়ে বিচার করলে 
সমগ্র এশিয়া! ও ইয়োরোপে লাহোর নগরী অদ্ধিতীয়। এশিয়ার 
বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ব্যবসায়ীরা এখানে সর্বদা ভিড় জমিয়ে 
রাখে । অসংখ্য রকমের শির্পজাত দ্রব্য এখানে আমদানী হয়। 
সর্বপ্রকার শিল্প ও কারিগরী কাজ এই শহরের বিভিন্ন মহল্লায় অনু- 
শীলিত হয়। শহরের লোকসংখ্যা অত্যধিক | রাস্তায় সদ! সর্বদা 
মানুষের ভিড। মূল শহরের ব্যাস প্রায় তিন মাইল। ইট ও 
সিমেন্টে তৈরী প্রাচীর ও গম্জ্ঞ অতিশয় উৎবৃষ্ট কারিগরীর পরিচয় 
দেয়। শহরে একটি বাজার আছে; সেখানকার দোকানপাটের 
উপর সুউচ্চ একটি কাঠের ছাদ। বছরের কোন ঝতুতেই বেচা-কেন। 
করতে কা”রও অস্থুবিধা হয় না। এইরূপ উচু ছাদ সম্বলিত বাজার 
অন্যান্ত দেশের পক্ষেও অনুকরণযোগ্য ৷ এই বাজারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
হোল এর আতরের বাজার; নানাপ্রকার আতর এখানে পাওয়া যায়। 
সকাল বেল! বাজারের আশে পাশে অনেকদূর পর্যস্ত বাতাস সুগন্ধি 
হয়ে থাকে । এই গন্ধ স্ুখকরও বটে। মুল শহরের ঝেষ্টনী-প্রাচীরের 
বাইরে অনেক দূর অবধি বিভিন্ন রাস্তার ছুই পাশে অসংখ্য স্বদৃশ্ব 
অট্রালিক17 ধনী ত্রাঙ্গণ এবং কাশ্মীরি ব্যবসায়ীরাই এই সর 
অক্টালিকার মালিক । কাশ্মীরিদের দেখতে অনেকটা! ইহুদীদের 
মতো । অনেক কাশ্নীরি রুটি প্রস্তুত ক'রে বিক্রী করে। অনেক 
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সরাইখানার মালিক। আনেকে মাবার পুরাণো জিনিষপত্র বিক্রী 
করে। | এ 
মীর্জা হাকিম লাহোর আক্রমণ করেছিলেন। শহরের পুর্ব- 
প্রান্তে কয়েকটি ফুলের ও ফলের বাগানে তা'র ছাউনী পাতা হয়ে- 
ছিঙ্ল। শহরের শাসনকর্তা ছিলেন রাজ! ভগবান দ্রাসের পুত্র মান- 
সিংহ, যিনি সম্প্রতি কাবুল অভিযানে শাহজাদা মুরাদের অগ্রগামী 
সৈম্তদলে অন্ততম সেনাপতি ছিলেন । হাকিম তা'কে আত্মসমর্পণ 
করতে বলেন। মানসিংহ আত্মলমর্পণ করেন নি। তিনিমীর্জা 
হাকিমকে জানিয়েছিলেন, “আপনার বৈমাত্র ভ্রাতা জালালুদ্দীন 
আকবরের নিকট আমি গ্রতিজ্ঞ করেছি যে এই লাহোর দুর্গ 
কা'রও হাতে তুলে দেবো না । আপনার অভিরুচি হয় তো আপনি 
ছর্গ আক্রমণ করে' আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন। 
আপনাকে বাধা দেওয়ার জন্য আমি সততহই প্রস্তুত। আপনি যর্দি 
আপনার সৈম্পদের সখাযাধিক্যের উপর নির্ভর করেন, আমি তাহলে 
আমার সৈম্তদের সাহস ও বীরত্বের উপর নির্ভর করবো। যদি ছূর্গ 
জয় করতে পারেন, আমার প্রাণ সম্পর্কে আমি চিগ্ত1। করবো না। 
আমার একমাত্র কামনা এই যে আমি যেন আকবর বাদ্‌শাহর নিকট 
বিশ্বস্ত থাকতে পারি ।” 

অবিলম্বে ও আল্লায়াসে লাহোর ছুর্গ অধিকার কর! যাবে এই 
আশ! নিয়ে মীর্জ| হাকিম শহরের ধনী ও ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার 
প্রতি শ্রুতি দিলেন। যুদ্ধের সময় শহরে দাঙ্গা লুঠতরাজ ইত্যাদি" 
হয়ে থাকে ; এই সব অরাজকতা যাতে না হ'তে পারে মীর্জা হাকিম 
স্তর সেনানায়কদের সেক্ট মর্মে যথাযথ নির্দিশ দিলেন। তিনি 
ঘোষণা করলেন যে শুধু ছুর্গমধাস্থ বাদ্ণাহী ফৌজের বিরুদ্ধেই তা'র 
লড়াই, জনসাধারণের বিরুদ্ধ নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাকিমকে 
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যুন্ধই করতে হয়নি। সম আকবর কাবুল অভিযানের পথে 
লাহোর আসছেন এই সংবাদ পেয়েই সসৈন্য হাকিম লাহোরের 
অবরোধ তুলে নিয়ে দ্রুত কাবুল অভিমুখে প্রস্থান করলেন। 

কাবুল থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে লাহোরে পৌছেই আৰুবরের 
প্রথম কাজ হোল তা'র বিরাট বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ ক'রে দেওয়]। 
গীত এসে পড়েছে; সৈন্ভদের তিনি শীতকালীন ছাউনীগুলিতে 
চলে যাওয়ার হুকুম দিলেন। অল্পসংখ্যক দেহরক্ষী নিয়ে সম্রাট 
ফতেপুর সিক্রি অভিমুখে রওনা হলেন। সম্রাটের প্রত্যাবর্তনে 
রাজধানীতে উল্লাসের জোয়ার বয়ে গেলে 


রাজধানী তাজনীতি 

অসংখ্য যুদ্ধবিজয় এবং সামাজোর আয়তন বৃদ্ধিতে সম্রাট 
আকবরের অসামান্য সাফলা দেখে বিম্মিত হতে হয়। তৈমুর লঙ্‌ 
থেকে শুরু ক'রে তা'র কোনও পুবপুরুষই তা'র সমকক্ষ নয়। 
বৈরাম খা'র হাত থেকে রাজ্যের পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে 
তুলে দেওয়ার পর, ১৫৬* খৃষ্টাব্দ থেকে সম আকবর ভারতের 
সব প্রান্তে তা'র সাআাজ্যের সীমানা প্রসারিত করতে থাকেন। 
মালব, গুজরাট, গঙ্গারিস্‌, গাঙ্গেয উপত্যকা, ওডিষ। বা ব্রাহ্মণী 
ও গঙ্গানদীর অন্তরা ভূভাগ, এবং কাকনাগ (৯), শবগ্গী (1), 


জপ 


* ভৰ্ণবেখা ও টৈভরণী নদীর অগ্্কতাঁ অঞ্চলে (বর্তমান ৰালেশ্বর, 
ময্র্ভঞ্জ, সেরাইকেলা এবং কেঁওবা।র জেলার কতকাংশ) একফঞালে 
“কাকনাগ? উপঞ্জাতিব ৰাণভূমি ছিল। সম্ভবত্তঃ লুপ্ত ইতিহাসের 
একঅধ্যায় কোল জাতি অধুাাহিত এই মঞ্চল ও সঙ্গিহিত ভূভাগে 
'কোলিয়ান বাজ)? ছিল। পক্ষান্তরে টলেষ্জি লিখেছেন, বর্তমান 
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গঙ্জারিদে, ভীল প্রভৃতি জনগোষ্ঠী সমূহকে তিনি শালনাধীনে 
আনেন। কাবুল, কাশ্মীর (১৫৮৬ খুষ্টাকে জয় করা হয়), জম্মু 
নিন্ধুদেশ, বিদর্ভ, আমেদনগর প্রভৃতি রাজাগুলি আকবরের বিরাট 
সাম্রাজোর অস্তভূজি হয়েছে। ওড়িষায় দাউদকে এবং বাংলাদেশের 
বিভিন্ন ভূ ইঞ্াকে অবদমিত করার ফলে সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল এখন 
শাস্ত। প্রায় চল্লিশজন নরপতি ও সর্দারকে অবরুদ্ধ ক'রে এবং 
তা*দের অনেককে হত্যা করে' সম।ট সবত্র নিজের কর্ৃত প্রতিষ্ঠা 
করেছেন। এতগুলি দেশ ও জনগোষ্ঠীর উপর একচ্ছত্র কৃ 
বিস্তার করে' থাকলেও সম্রাট কিন্তু পশ্চিমে সিন্ধুনদ এবং পূর্বদিকে 
গঙ্গানদীর অবধাহিক1 অতিক্রম করেছেন মাত্র কয়েতবার। ভারত 
অতি বিশাল দেশ। এশিয়ার যাবতীয় দেশের মধ্যে ভারতই 
সবোত্তম ও সববৃহত। 

ফতেপুর সিক্রি ফিরে এসে সম্রাট আকবর ম্পেনে রাজদূত 
প্রেরণের প্রস্তাব পুনরায় তুললেন। তিনি চেয়েছিলেন যে পাদ্রী 
মোনলারেট রাজদূত মিশনের সঙ্গে যাবেন। রুডল্ফ্‌ এই প্রস্তাব 
সমর্থন করলেন। সৈয়দ যুজাফ্‌ফর নামক এক ওম্রাহকে সম্রাট 


সন্বলপুর জেলার উত্তবে ও পশ্চিমে, _মরগুজা, বায়গড় ও রায়পুর 
জেলায়__'কাঁকমুখ নামের এক অবলুপ্ত জনগোঠী ৰাস করতো 

1 টলেমির বর্ণনায় (পৃঃ ১৭৩) জানা যার যে এককালে সম্বলপুর, 
জেলায় হীরুকথনি ছিল। সম্গসপুৰ থেকে উন্বুর পশ্চিম গোয়[লিযৰু 
পর্যন্ত অঞ্চলে শব্রী” জাতি খাস করতো । কানলিংহাম্ লিখেছেন, 
ঈক্ষিণে পেন্নার নধী পর্ধপ্ত শৰরী (ৰ1 শুবর) জাতিব বাসভূমি ছিল । 
পৃৰ দিকে গঙ্গা নদীর অৰবাহিকা পধন্ত অঞ্চলে শুকর (কুয়াড় ?) 
জাতির অঞ্তিত্বের কথ! টপেমির বর্ণনার পাওয়া যাগ । 
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রাজনৃত্ব নির্বাচর করেছিলেন । ইনি ছিলেন শিয়।- সন্প্রদাভু। 
মহম্মদের.-জামাতা আলি শিয়া মতবাদের উদ্ভাবক । ন্বর্গের-দুতত 
গ্যাব্রিফেল আলির হাতে পবিত্র কোরাণ অর্পণ করার.জন্ত অগ্নেক্ষা 
করছিলেন। তিনি ভূল ক'রে গ্রন্থটি মহন্মদের হাতে দেন। পারস্তে 
শিয়া মতবাদই রাজকীয় ধর্ম। আলির মতাবজম্বীরা তাদের 
পতাকায় সিংহের প্রতিকৃতি একে থাকে । পারস্য সম্রাট তা'র 
পতাকায় গর্জনরত সিংহের প্রতিকৃতি দিয়েচছন। 

ইয়োরোপে রাজদূত প্রেরণে একটি বিদ্ব দেখা দিল। পাত্রীর! 
গোয়া থেকে প্রাপ্ত একটি চিঠিতে জানতে পারেন যে বুল্সারের 
অধিকার নিয়ে মুঘল ও পতুগীজদের মধ্যে লড়াই বেধে গিয়েছে 
আকবরের এক পিসিমা _গুলবদম (েগম_মকী যাওয়ার পথে 
স্বরা;ট অপেক্ষা করছিলেন । নিরাপদে সমুদ্রঘাত্রার প্রতিশ্রুতির 
বিনিময়ে তিনি পতু্ীজদের বুল্সার অঞ্চল দান করেন। সমুদ্রপথে 
কোনও পতুগীঞ্জ জাহাজ ত।'র ক্ষতি সাধন করবে না, এই ছিল 
প্রতিশ্রুতি । বেগম সাহেবা কিন্তু মন্কী থেকে ফিরে, দেওয়া-কথার 
মর্যাদা রাখলেন না। তিনি স্থরাটের অধিবাশীদের উস্কানী 
দিলেন যেন তা'র! বুল্সার ফিরে পাওয়ার দাবী তোলে। স্থানীয় 
একটি মুঘল অশ্বারোহী বাহিনী বুল্সার আক্রমণ করে' পতুগীজদের 
প্রভৃত ক্ষতি সাধন ক'রে । অভিজাত 'শ্রণীর মুঘলরা অত্যন্ত দ্রাস্তিক। 
মকায় হজ্জ করতে যাওয়ার সময় সমুদ্পথে যতে কোনও জলদন্থ্য 
,আক্রমণ ন] করে, দিউ বা দমনে এসে পতুগীজদের নিকট এরূপ 
অনুরোধ করা তা'রা নিতান্ত অপমানকর বলে' মনে করতো 
হণট ও ব্রোচের মুসলমান শামনকর্তারাও পতুগীজদের অনুষূপ 
অনুরোধ করতে উৎসাহ বোধ করতো না। এই ব্ষিয় নিয়ে মুদুল 
ও পতুগীঞ্জদের মধ্যে মনকষাকবি লেগেই থাকতো! । পতুগীজনের 
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প্রতি আকবরের সন্ধদয়ত1 মুঘল মভিঙ্গাতব্গ ও শাসনকর্তার! 
এ ্ সঃ মর » ৮.৯ টা নান ৭. ২৯৮ ৭৯ 
কখনই পছন্দ করেনি। 


নে রর যে 
স্বরাটের কর্তৃপক্ষ ছদ্মবেশে কয়েকজন চরু পাঠিয়ে, জানতে 
পারলো যে জ্যাকব লোপেজ .নামক একজন্‌ পতুগীক্গ নৌ-সেনা- 
পতির অধীনে গৈম্তাবাহী কয়েকটি জাহাজ সুরা বন্দরের অদৃ'রে 
তান্তী নদীর মোহন1য় নোঙর ফেলেছে । কয়েকজন নাবিক মাটিতে 
হাটা চলার এবং পাখী মারার জন্য তীরে আসতেই মুঘল সৈম্তরা 
তা'দের উপর ঝাপিয়ে পড়লো । অধিকাংশ পতুগীজ সৈম্ঠই সাতার 
কেটে জাহাজে ফিরে গেল বটে, কিন্তু বাকী কয়েকজন মুঘলদের 
হাতে বন্দী হোল। মুঘলরা বিজয় উল্লানে নয়জন বন্দীকে স্থুরাটে 
নিয়ে গেল। সারারাত তা'দের উপর অকথ্য অত্যাচার কর] হয়। 
মুসলমান ধর্ গ্রহণের জন্য তা'দর নানাবিধ প্রালাভনও দেখানে। 
হয়। তা'দের বলা হয়েছিল যে যদি তা'রা ইসলাম গ্রহণ করে 
তবে তা'দের প্রত্যেককে ৃুন্দপী স্ত্রী এবং গুটুর ধনলৌলত দেওয়া 
হবে। পতুগীজ সৈন্যরা ঘৃণাভরে প্রলোভন ও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করে। পরের দিন একটি খোলা মাঠে সর্সমক্ষে বন্দীদের একে 
একে শিরচ্ছেদ করা হোল। এদের কাটা মুগ্তগুলি আকবরের 
নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মোনসারেট আনেক চেষ্টা করেও 
নিহত সৈন্যদের নামগুলি জানতে পারেন শি। শুধু একজনের নাম 
জানতে পেরেছিলেন,_ এড ভার্ডুম্‌ পেরেইরা। 


ফতেপুর সিক্রিতে যখন কাটা মুগ্ুগুলি নিয়ে আসা হয়, 
গ্রান্রীরা তা' জানতে পেরেছিলেন ১ চিন্ত তারা ভাথ করলেন যেন 
তা'রা! এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও টের পাননি। সম্রাট৪ ভাণ 
করলেন যেন স্থুরাটের ঘটনা এবং কাটাসুণ্ড, কিছুই তিনি শোনেন 
নি, দেখেন নি। ন্ুুরাটের দেনাপতি যখন নিজে এসে সম্রাটের 
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দরবারে স্থরাটের ঘটন1 বিবৃত করলেন, তখন কিছুই আর গোপন 
রইল না। পাড্রীদের প্রশ্নের উত্তরে সম্রাট ম্বীকার করলেন যে 
কাটা যুগ্ডগুলি তিনি দেখেছেন। তিনি বললেন যে সমগ্র ঘটনাই 
তা'র কাছে নিতান্ত দুঃখের কারণ হয়েছে। পতুগীজদের সঙ্গে 
যুদ্ধও তা'র পক্ষে বেদনাদায়ক হয়েছে। | 

তৎসত্বেত্ত মুঘল-পতুগীজ লড়াই সহজে মেটেনি। ব্রোচের 
শাসনকর্তা ফুতুবুদ্দীন পনেরো হাজার অশ্বারোহীর এক বাহিনী 
খাড়া করলেন। তা'র সঙ্গে স্রাটের মুঘল সৈম্তদেরও যুক্ত করা 
হোল। এই সম্মিলিত বাহিনী দ্রামনের পতুগীজ ঘাঁটি আক্র- 
মণ করলো । এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় ধীবর সম্প্রদায় 
ও দরিদ্র জনসাধারণ বাড়ীঘর ছেড়ে নিকটবতাঁ পাহাড়ে ও জঙ্গলে 
আশ্রয় নিল। এই সময় নদীতে একদিন হঠাৎ জলোচ্ছাস হয়; 
তা'তে অনেক শিশু ও স্ত্রীলোকের প্রাণাস্ত ঘটে। 

কুতুবুদ্দীনকেও তা'র অপকর্মের ফলূভাগ করতে হোল। 
গুজরাটের নবাৰ তৃতীয় মুজাফফর শাহ. পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুদিন 
পরে আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে? স্থুরাট আক্রমণ করে। 
যুদ্ধে কুতুবুদ্দীন নিহত হলেন। 

কুতুবুদ্দীন যখন দ্ামন আক্রমণ করেন তখন স্থানীয় পতুগীজ 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা অসীম সাহস ও সামরিক দক্ষতা প্রদর্শন 
করেছিল । বর্শা, বন্দু ও অন্যান্থ অস্ত্রের সাহাযো তা'রা মুঘল 
আক্রমণ প্রতিহত করে। পত্রুগীজদের পক্ষে একটি হাতি ও 
কিছু সৈম্ত বিনষ্ট হয়; কিন্তু কুতুবুদ্দীন জয়লাভ করতে পারেন 
নি। 

পার্রীদের নিকট দামনের খবর পৌঁছলে তারা সআাটের 
সকাশে নিজেদের মর্মবেদন! প্রকাশ করেন। পতুগীজর। কোনও 
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প্ররোচনাই দেয় নি, তবু তা'দের উপর আক্রমণ ও অত্যাচার 
চালানো হয়। সম্রাট পান্রীদের বক্তবা শুনে শপথ উচ্চারণ ক'রে 
বললেন যে এই যুদ্ধ সম্পূর্ণতঃই তা'র অজ্ঞাতে হয়েছে। কুতুবুদ্দীন 
ও সাহিব খা এই যুদ্ধের নায়ক, ছুজনেই প্রাপ্তবয়ক্ক ; স্ব স্ব পদা- 
ধিকারবলে স্থানীয় ব্যাপারে সম্রাটের আগাম অনুমতি ছাড়াই 
গুরুতর সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তথাপি, সম্রাটের স্বাথেই তার! 
যুদ্ধ করেছেন, তাই তীা'দের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
সমাট নিতে চান না। পাড্রীরা সম্রাটের সততায় অবিশ্বাস করতে 
পারলেন না। পার্রীর| জানতেন যে সমাটের উদার ধর্মমতের 
জন্য আমীর, ওম্ধাহ, সেনাপতি ও হ্বাহ-দ্রাররা তা'র উপর 
সন্তুষ্ট ছিলেন না। সযোগ পেলে স্বার্থসিদ্ধি সাধনে তৎপর 
লোকেরও অভাব নেই। আকবরের প্রশালনে এরকম কর্ম" 
চারীও ছিল। 


পাদ্রীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সমআট পূর্বোক্ত ছুই সেনা- 
পতিকে সৈন্বাহিনীসহ দামন থেকে সরে' আসার নির্দেশ দিলেন । 
তারাও সআাটের আদেশ বিনা আপত্তিতে মেনে নিলো । এতে 
পাদ্রীদের সন্দেহ হোল যে দ্ামনের ঘটনার পেছনে সম্রাটের 
সম্পুর্ণ লমর্থন ছিল, তিনিই গোপনে যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছিলেন । 
পরবর্তা ঘটনায় এই সন্দেহের সত্যতা প্রমাণিত হয়। দিউ অঞ্চল 
ছিল পরতগীজদের অধিকারভূক্ত । তুঙ্লা বেচাকেনার একটি বড়ো 
বাণিজ্যকেন্দ্র। তুলার গাঠের ভিতর প্রচুর অস্ত্রশ্্ লুকিয়ে দিউতে 
পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। বাছাই করা সৈম্যরা তুলা বিক্রেতার 
ছন্পবেশে আহার্য ও পানীয়ের সন্ধানে দিউর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত 
বাজারে প্রধেশ করবে এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র স্থানীয় পতুগীজ 
নৈম্তদের ব্যারাক অতঞ্চিতে আক্রমণ করবে। সম্রাটের জাদেশ 
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অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয। দিউর পতুশীজ্জ শাসনকর্তা 
পেক্রুদ্‌ মেনেসিউদ্‌ ছদ্মবেশী মুঘল সৈম্তদের খাগ্ঘণস্য কেনার 
অনুমতি দিলেন। সেই সঙ্গে যাতে এরা দৌরাত্ম করতে না পারে, 
সেই উদ্দেশ্যে শহরের আনক জায়গায় প্রকাশ্যে এবং গোপনে সম্মত 
সৈন্তও মোতায়েন করে' বেখেছিলেন। শাসনকর্তা পেক্রুস্‌ 
সম্ভবতঃ আগে থেকেই মুঘলদের অভিলন্ধি অনুমান করতে পেরে" 
ছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধাঘাষণ। 
করার মতো! ধৃষ্টতা মেনেসিউসের থাকার কথা নয়। তিনি এমন 
ভাব দেখালেন যেন তা'র মনে কোন সন্দেহেরই রেখাপাত হয় নি। 
তাকে সতর্ক দেখে মুঘল সৈন্যরা দিউ ত্যাগ করে' চলে যায়। 
দিউতে যখন এই ঘটনা ঘট ছিল, সেই সময় আকবর পাত্রীদের 
কাছ প্রায়ই জানতে চাইতেন দিউতে শাসনকর্তা কে। সম্রাটের 
আগ্রহের কারণ পান্রীরা সে সময় বুঝতে পারেন নি। পাত্রীরাও 
তা'র নাম জানতেন না, তাই তা'রা সম্াটকে কোন তথ্যই দিতে 
পারেন নি। 


আশাভিল 
দ্রামানর গোলযোগের সংবাদ যখন পাদ্বৌর! জানতে পারলেন 


তখন তা"'রা গোযার প্রধান ধর্মযাজকের নিকট থেকেও একটি চিঠি 
পেয়েছিলেন । প্রধান ধর্মযাজক তা'দের গায়ায় ফিরে যাবার 
অনুরোধ করেছিলেন; তবে একথাও লিখেছিলেন যে ঈশ্বর 
গৌরব প্রচারকল্পে "রা যণ্দ সম্রাটের দরবারে থেকে যেতে 
চান, তা'হলে তিনি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবেন না। এদিকে 
সম্রাট আকবর স্পেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের কথা যতোই বলুন 
না কেন, প্রধান ধম্ধাজক তা'কে তগ্তামীই মনে করেন। শিনি 
লিখেছিলেন যে তা'গা যেন গোয়ায় ফিরে যাবার জন্য বিনীতভাবে 
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সমআাটের অগ্মতি প্রার্থনা করেন। সম্রাটের মনে কোনও সন্দেহ 
বা অসন্তোষের কারণ যেন না হয়। 


পাদ্রীরাও সম্রাটের নিকট গোয়ায় ফিরে যাবার জন্য 
সবিনয়ে অনুমতি চাইলেন। সম্রাট মনে করলেন যে পাড্রীর! 
পতু'গীজদের প্রতি মুঘল শাসনকর্তার ব্যবঙ্ারে মণক্ষু্ণ হায়েছেন, 
এবং সেই জন্যই গোয়ায় ফিরে যেতে চাইছেন। তিনি পুনকায় 
শপথ করে' জানালেন যে দামনের ঘটনায় তিনি মর্মাহত; 
পতুগীজ নাবিকদের নিধন সম্পূর্ণই তা'র অজ্ঞাতে ঘটেছে। 


পাদ্রীরা সমআটের কথা একট ও বিশ্বাস করলেন না। তিনি 
তো খৃষ্টান ন'ন যে সতা কথা বলবেন! নিতাস্ত অসৌজন্ত যাতে 
ন] হয়, সেই জন্য তা'রা প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তা'দের একজন 
প্রস্তাবিত রাজদূত মিশনের সঙ্গে স্পেনে যাওয়ার উদ্দেশ্তে ফতেপুর 
সিক্রেতেই অপেক্ষা করবেন, অন্যজন গোয়ায় ফিরে যাবেন। 
মিশনের ঠনীয় পাত্রী হেন্রিকুয়েজ অনেক আগেই গোযায় প্রত্যা - 
বর্তন করেছিলেন । রুডল্ফ. ও মোন্সারেটের তখনও কিছুটা 
আশা ছিল যে আকবরকে হয়তো। একদিন প্রভুর আলোকে শিয়ে 
আসা সম্ভবপর হবে। আশা করার কারণও ছিল। প্রথমতঃ, 
কাবুল থেকে ফিরে আসার পর সম্রাট ধর্মালোচনায় অধিকতর 
আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাতেন। যেদিন তিনি ফতেপুর সিক্রিতে 
ফিরে আসেন সেই দিন রুডল্ফকে বলেছিলেন, “খোদা জানেন, 
খুষ্টীয় ধর্মাচার আমার কতো প্রিয় । খুষ্টধর্ম বিষয়ে আরও জানার 
জন্য মামার প্রবল আগ্রহ । কিন্তু আপনাদের টিনিটির মহিমা 
কিছুতেই আমার বোধগম্য হয় নাঁ।” কুডল্ফ সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর 
দেন, “সম্রাট, আমরা কখনই বলি না যে তিনজন ঈশ্বর আছেন । 
আমর যা'কে ঈশ্বর বলে' জানি, তিনি পিতা পুত্র এবং পবিত্র 
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আত্মা,_এই তিন কপ ম্বগ্রকাশিত।” 

সম্রাট উপস্থিত পার্বচরদের নিকট রুডল্ফের কথা পুনরুজ্তি 
করে' শোনালেন। তারপর রুডল্ফকে বললেনঃ “আপনাদের 
উপরওয়ালাদের বলন যে তা"রা যেন এমন কাউকে পাঠিয়ে দেন 
ঘিনি পতুণীজ ও ফারসী উভয় ভাষাই ভালো জানেন। খুব 
ভালো হয় যদি ইস্লাম থেকে ধর্মান্তরিত কোন খুষ্টানকে পাঠাতে 
পারেন । ইস্লাম এবং খুষ্টধর্মের মুলতত্ব গুলি তা'র জ্ঞান! 
পাকলেই ভালো হয।” 

এর পরে সম্রাট পাদ্রীদের গোপনে জানিয়েছিলেন যে তিনি 
পতুণগালের সম্রাটের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনে অভিলাষী। এই 
চুক্তি, সম্পাদিত হ'লে ভারত ও পতুগাল, ছুই দেশই একযোগে 
ঠরন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে। যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় 
সম্রাট আকবরই বহন করবেন বলে জানালেন। রুডল্ফ যদি 
ফতেপুর থেকে যা'ন, তবে পরে এক সময় তা'কে মহামান্য পোপের 
নিকট একটি সৌজন্তমূলক পত্র দিয়ে পাঠাতে পারেন। এর 
যাবতীয় ব্যযও সম্রাটই বহন করবেন জানালেন । 


সম্রট চা'ন নি যেদুইঈ জন পাদ্রীই তা'কে ছেডে গোষায় 
প্রত্যাবর্তন করেন। তা'দের একজন অন্ততঃ সম্রাটের নিকট 
থাকবেন, তিনি এই অনুরোধ করেন। পাত্রীর নিজেদের মধ্যে 
পরামর্শ করে' সম্াটকে জানালেন যে তা'দেব একজন গোয়ায় 
ফিরে যাবেন, একজন থাকবেন। সম্রাট এ কথা শুনে খুব আন্দ- 
দিত হলেন। উপস্থিত পার্বচরদের নিকট তিনি পান্রীদের এমন 
প্রশংসা করতে লাগলেন যে তা'রা অত্যন্ত লজ্জিত হলন। 
রুঙ্ল্ফ ই ফতেপুর সিক্রিতে থেকে যাবেন এই কথ শুনে সমর 
বললেন, “মাপনাদের এই সিদ্ধান্তে ঈশ্বর নিশ্চয়ই প্রীত হয়েছেন। 


আপনাদের দেশে রুডল্াফেব মতো পাদ্রী আরও আছেন, তিনি 
এখানে থেকে গেলে আপনাদের বিশেষ ক্ষতি হবেনা, কিন্তু 
আপনারা চলে গেলে আপনাদের স্থানপুরণ করতে পারেন এমন 
লোক আমি পাবো কোথায় ?” 


আরও একটি কারণে পাড্রীদের আশা ছিল যে সমাট খ্ুধর্ম 
গ্রহণ করবেন। প্রস্তাবিত রাছণূর মিশন প্রেরণের বিষয় নিয়ে এক- 
দিন সম্রাট পাদ্রীদের সঙ্গে একান্তে আলোচনা করছিলেন। প্রসঙ্গ- 
ক্রমে তিনি মহামান্য পোপের মর্যাদা, প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং মাহাত্ময 
সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেন। তিনি এব আগে দুইজন বিদেশীর কাছে 
পোপের কথা শুনেছিলেন। মহামান্য পোপই হচ্ছেন পৃথিবীতে 
প্রভু যীশুর প্রতিনিধি । অবশ্য এক অবিশ্বাসী শ্রেণী নিজেদের 
খষ্টান বলে' পরিচয় দিলেও পোপের প্রাধান্য স্বীকার করে না। 
সম্রট পর্রীদের বললেন* “আপনারা মহামান্য পোপকে অবশ্যই 
বলবেন যে আমি শুনেছি তিনি পৃথবীতে যীশুর প্রতিনিধি । 
বিভিন্ন দেশের রাজারা তীা'র পাযে লুটিয়ে পডে' নিজেদেব কৃতার্থ 
বোধ করেন। রুডল্ফ যখন পোপের কাছে যাবেন তখন তিনি 
আমার হয়ে তা'র পদ চুম্বন করবেন। আপনাকে আমার প্রতি- 
নিধি করে' পাঠিয়েছি তা'কে এই কথা বলবেন । তা'কে অনুরোধ 
করবেন তিনি যেন তার বানী সামান্য কিছু আমাকে লিখে 
পাঠান। সেই বানী পড়ে' আমি ঈশ্বরের তত্ব আরও বেশি জানতে, 
পারবো । ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভয বঙ্জায় রেখে কি বপে রাজ্য- 
শাসন করতে হয় সে বিষয়ে তিনি যেন আমাকে উপদেশ দেন। 
আমার ক্ষুত্র জীবন তা' হ'লে ধন্য হবে।” 

এক্জন সঙ্জন খষ্টান নরপতির মতোই আকবর মনের কথা 
ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি “তলব খোদ।' (স্ফী) সম্প্রদায়ের মতোই 
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এক ও অদ্বিতীয ঈশ্ববের সন্ধানকামী। তা'দের মতোই তিনিও স্ত্রী, 
সন্ভান, ধন, সম্পত্তি, কিছুই মূল্যবান মনে করেন না। মহামান্য 
পোপই হ'ন বা যেশুষ্টট ধর্সযাজকদের উচ্চতম পরিষদ হোক, 
অথবা অন্ত যে কেহ হোন, আকবরের হৃদয়কে যিনি স্পর্শ করতে 
পারবেন, তিনি তেমন লোকের নিকটই দীক্ষা গ্রহণে গ্রস্ত্রত 
আছেন । 

আকবর যদি খুঈধর্ম গ্রহণ করেন তবে তা'র সন্তানদের 
অবস্থা কিকপ াডাবে এই প্রশ্ন করা হ'লে তিনি নিজেকে চেঙ্গিস 
খা'র বংশধর ব'লে উল্লেখ করেন। চেঙ্গিসের ছিল দশটি ছেলে; 
তিনি তা'দের স্ব-মভিরুচি অনুযায়ী ধর্ম অধলন্বন করার স্বাধীনতা 
দিয়েছিলেন । তা'দের একজন খুষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল এফপ প্রবাদ 
আছে। সমাট নিজে পুত্রদেরও ধম বিষয়ে খাধীনতা দ্রেবেন ব'লে 
জানালেন। 

আকবরের সন্বদয় ব্যবহার দেখে এবং কথাবার্তা শুনে পাজীর। 
ভাবলেন সম্রাটের অগ্তরে খুঈটধম গ্রহণের আকাঙ্খা সত্যই প্রবল 
হয়েছে। ঈশ্বরের হাতে ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়ে সম্রাটের শুভবুদ্ধির 
উপর নির্ভর করাই তা'রা স্থির করলেন। অতিরিক্ত সঙ্কত। 
অবলম্বন করার চেয়ে জেনে শুনে ঠকাও শ্রেয়: । এইরূপ বিবেচনা 
ক'রে রুডল্ফের উপর শাহজাদা মুরাদের লেখাপড়ার ভার দিয়ে 
অপর পাত্রী মোন্সারেট গোয়ায় ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তত 
হলেন। 


নএারাজ 
১৫৮২ খুষ্টান্দের মার্চ মাস এসে পড়ালো। এই সময় এদেশে 
বসন্ত ঝতুপ সময়। সম্রাট নওরোজ (২৬) উৎসবের আয়োজনে 
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ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইনুদী ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মাচ 
মাস থেকে বর্ষ ক্রম ধ'রে থাকে । “নওরোজ” শবের ছুটে অর্থ £ 
নয় দিন বা নয়া দ্রিন। সম্মাট নববর্ষ উৎসবের কল্পনা পেয়েছিলেন 
হিন্দুদের কাছ থেকে । হিন্দুরা বর্ধারন্তের দিন নানাবিধ সামাজিক 
অনুষ্ঠান ক'রে থাকে । হিন্দুদের পক্ষে নববর্ষের প্রথম দিন কর্মবি- 
রতির দিন বা ছুটির দিন। ইয়োরোপেও এই সময় বসম্ত খতুর 
উদয় হয়। ছত্রিশ দ্রাঘিমার উত্তরাংশে অবস্থিত পৃথিবীর সকল 
দেশেই এই সময় নুন শম্যঘরে ওঠে। বিচিত্র বর্ণের ও গন্ধের 
ফুল লতাপাতা সৌন্দধে বিকশিত হয়। মনে হয় ধরিত্রী যেন 
আনন্দে হিন্দোলিত হচ্ছে। পাহাড় উপত্যকা ও প্রান্তর যেন 
এই সময় সদা হাস্তময় । শন্সান্ত দিনের গতানুগতিক কর্মসুচী 
ইড়ে ফেলে দিয়ে মানুষ এই সময় মাঠে প্রান্তরে বেরিয়ে পড়ে, 
সব চেয়ে সেরা জামা পোবাক পড়ে, নিমন্ত্রণ দিনের মতোই দামী 
ও অপধাপ্ত খাছ গ্রহণ করে। 

নওারাজ উৎসবে সম্রাট আকাতরে অর্থ ব্যয় ক'রে থাকেন। 
এবারের উৎসব অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি জাকজ্ঞমক সহকারে 
উদ্যাপিত হয়। অনেকেই বলেছেন গত ত্রিশ বছরেও এমন 
সমারোহ হয়নি। নওরোজের প্রথম দিন একটি উচু বেদীর উপর 
সুসজ্জিত ব্বর্ণসিংহাসনে বসলেন, মাথায় শোভা পেল হীরা মুক্তা 
খচিত মহামূল্যবান একটি মুকুট। প্রাসাদের সবগুলি কামরার 
দেওয়াল ও স্তন্ত সোনা ও পিক মুড়ে দেওয়া হোল। কাবুল 
অভিযানে যে সব সেনাপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্রাটের সঙ্গে গিয়ে" 
ছিলেন ঠা'দের প্রাতাককে সম্রাট নিজের হাতে মুল্যবান উপহার 
দিলেন। রাজধানীর সর্বত্র নাচগান আমোদ প্রমোদের জোয়ার 
বয়ে চললে।। অনেকই সম্রাটের জন্য নজবানা! ও ভেট নিয়ে 
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এলেন। প্রাসাদের দ্বার এই দিন সর্বশ্রেনীর নাগরিকদের জন্য 
উন্মুক্ত ছিল। অতিথ্থিদের জন্য বিনামূল্যে প্রচুর স্থথাছ। এবং পানীয়ের 
বন্দোবস্ত ছিল। বহুসংখাক “যোগী নওরোজের উৎসবে সমবেত 
হযেছিল। ধর্মেব নামে তা'রা নানাবিধ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে 
ন'তাগীতে মত্ত হোল। নগরীর সম্ভ্রান্ত পরিবাপরগুলির মহিলারা 
এবং সাধারণ শ্রেনীধ স্্ীলোকরা, একই সঙ ভিড করে; উৎসবে 
যোগ দেওয়ার উদ্দেশে প্রাসাদে এসেছিল। জ্রোর গুজব রটে 
গিয়েছিল । যে স্প্রাট ঈশ্বর-জননী কুমারী মেরীর ভজন! করেছেন । 
গুজবের খানিকটা ভিন্তিও ছিল। স্ভ্াটের জনৈত আতীয় 
নওরোজ উৎসবের সময দেখতে পায় যে সপ্কাগী সাজ সব্প্তামের 
তত্বাবধায়ক মাতা মেরীর একটি প্রতিবৃতি দেওয়ালে টাডিয়ে 
রাখছে। যে দেওয়ালে ছবিটি টাঙানো হয়েছিল তা'র সামনে 
্াডিয সম্রাট প্রাসাদ চত্বরে সমবেত জনতাকে দর্শন দিতেন । 
প্রাসাদের অলিন্দে দাভিয়ে সম্রাট জনসাধারণের আজি ও নালিশ 
শুনতেন। অলিন্দের এই অংশটিতে বুক সমান নীচু প্রাচীর, 
অনেকটা বডো জানালার মতো । মুসলমানরা একে ঝরোকা (*) 


* মুঘল রাজত্বকালে প্রাসাদের দীর্ঘ ও প্রশক্ত বারান্দায় নানাবিধ 
স্বাপতেতরু অলক্করণে সমৃদ্ধ আচ্ছাজন থাকতে] | বারান্দায় চলা ফেরার 
সময় প্রাণা্দ চত্বর থেকে কাউকে দেখা যেত না, কিন্তু ৰাবান্দ 
থেকে জাফ বি ও ঘুলঘুপির ফাক দিয়ে বাইবের দৃশ্য চেখ] যেত ' দীর্ঘ 
ৰারান্দাথ এক এক অংশ মুক্ত থাকতো | সম্রাটগা দিনে তিনখার 
& উন্মুক্ত স্থানে দাড়িয়ে জনতাকে দর্শন দিতেন । সম্রাট যে 
জীবিত ও সুস্থ এবং অবরুদ্ধ ন'ন)__-সমাটের দর্শনের দ্বারা তা, 
প্রশ্াণিত হোত। আকবর এই প্রথা ৰিশ্ষে যানতেন না। 
আওবংজেৰ দর্শনগান প্রথাকে নুততিপূজার সামিল ৰ'লে মনে 
কবতেন ১ তিনি ঝঝোকায় দাড়িয়ে ঈশন দিতেন না) 
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বলে। এরূপ প্রকাশ্ঠ স্থানে._-কেননা, বাইরে থেকে জনতার 
চোখে সম্রাটের দাড়াবার জায়গার ঠিক পেছনের দেওয়ালেই ছবিটি 
টাঙানে। হয়েছিল, __ছবি টাঙাবার নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য 
থাকবে । সআাটের আত্মীয়টি নিজ ব্যয়ে ফুল ও রডীন পিক্ক কিনে 
এনে মাতা মেরীর ছবিটি উত্তমরাপ সাজিয়ে দিলেন। তীা'র ভী্দেশ্য 
ছিল যে সম্রাট এতে খুপী হয়ে তা'কে অনুগ্রহ করতে পারেন । 
লোকটির হিসাবে ভূল হয়নি । যথাসময়ে ছবিটির উপর সম্রাটের 
দৃষ্টি পড়লো ; তিনি ছবিটি সাজানোর খুব প্রশংসা করলেন। কে 
এ রকম সাজিয়ে দিয়েছে তাও জানতে চাইলেন । এই ঘটনাই 
পৃরোক্ত গুজবের ভিন্তি। অখুষ্টানরাও মাতা মেরীর প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করলো, এটা সত্যিই আনন্দের বিষয়।। 


পুণও্প্রয়াস 


নওরোজের কয়েকদিন পরে আকবর আবার ধর্মালোচন! 
সভার অধিবেশন করলেন। কয়েকজন মুললমান পণ্ডিত এবং 
পাদ্রীরা সভায় উপস্থিত হ'লে অধিবেশন শুরু হোল। পাদ্রীরাই 
প্রথমে আলাপ শুরু ক'রে কোরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বমিত 
মহম্মদের উক্তির প্রকৃত ভাষ্য জানতে চাইলেন । "ম্ব স্ব ধর্ের নির্দেশ 
মেনে চললে প্রত্যেকেই পরিত্রাণ পেতে পারে । _-এই উক্তি যদি 
যথার্থ হয় তবে যা'রা কোরাণ মানে না, তাদের পাপী বলা হয় 
কেন? পাড্রীদের এই প্রশ্ব শুনে উলেমা মৌলবীরা চমতকৃত 
হলেন; ৮টক'রে কোনও জবাব দিতে পারলেন না। কোরাণে 
প্রকৃতই এজ্ূপ উক্তি মাছে কিনা এ সংশয়ও অনেক প্রকাশ 
করলেন। কোরাণ নিয়ে আলা হোল, এবং পাদ্রীরা গ্রন্থটি থেকে 
উক্তিটি প'ডে শোনালেন। ছু একজন বললেন, এ উক্তির মর্ম 
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অনুধাবন করতে হ'লে ওর পরে এই শব্দগুলি৪ যোগ দিতে হবে £ 
_- “যদি তা'রা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাকে এবং মহম্মদকে বিশ্বান 
করে) 

রুডল্ক বজলেন, “তা? হ'লে এ উক্তিব পরে মহম্মদ রম্থুল 
আল্লা কথাগুলি অন্ততুক্ত করার যৌক্তিকতা থাকে না ।” 

বাদশাহ এবং উপস্থিত সকলেই রুডল্‌ফের বক্তব্যের সারবস্তা 
মেনে নলেন। কারণ, “মহম্মদ রন্থুল আল্লা” এই বাক্যাংশের 
অর্থ হচ্ছে “মহম্মদ ঈশ্বরের দৃত"। স্থৃতরাৎ, রুডলফ._ বললেন, 
'ন্ব স্ব ধমের নির্দেশ মেনে চললে -__' গুভৃতি যা” বলা হয়েছে, তা'র 
সচ্গ এই বাক্যাংশ জুডে দিলে সম্পূর্ণ উক্তিটাই পরস্পর বিরোধী 
হয়ে পডে। মহম্মদের আমাবিভানের আগে থেকেই থোবা, জাবুর 
ও হর্িল (পেণ্টাটুচত ধর্সঙ্গীত এবং বাইবেল) প্রচলিত ছিল। 
ইনু ও খুষ্টানের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। এই সব ধমশান্ত্র যা'রা 
মানতো, তা'দের সঙ্গে বিরোধ না করে স্বীয় মত প্রচার করা 
অনেক স্থবিধাজনক ; হয়তো। এই উাদশ্যও ছিল । 

পাড্রীরা বললেন যে মনুষ্বা সির সময় থেকেই একটি 
ধর্মনশীতি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে । রুঙল্ফ বললেন, “আদম 
ও নোহ হচ্ছে এই শাশ্বত ধর্মনীতির প্রচারক ও বিশ্বাসী । পরে 
মুসার শিকট তা; পৰণ্চগাত্রে আগুনের অক্ষরে তা? ব্যক্ত হয়। 
সবশেষে এলন ঈশ্বরের প্রেরিত পুত্র যীশু» আমাদের ত্রাণকর্তা। 
ঈশ্বরের বানী তিনিই আমাদের শুনিয়েছিলেন। তিনিই *প্রকা- 
শিত বাকা'_-1২9৬91901010- ব্যক্ত করছেন, এবং তা আমাদের 
ধর্নপুক্তকে বিধুত হয়েছে। প্রত্যেক খৃষ্টান বাইবেলের প্রকাশিত 
বাক্য বিশ্বাস করে। 

পার্রীদের জিজ্ঞাসা করা হোল যে খুষ্টায়-ধর্মনির্দেশে বিনাপ্রশ্রে 
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ঘ্েসব বিষয় বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে তা" প্রমান*পাপেক্ষ 
কি না। 

গাত্রীরা জানালেন, “ঈশ্বরের যা? বিশ্বীস করতে বলেছেন 
তার সত্যতা পরীক্ষা করতে যাওয়! ধৃষ্টত1 ও ধর্মহীনঘার পরি- 
চায়ক 

সম্রাট বললেন, “ঈশ্বরেব অনুগ্রহেই মান্ত্রষের মনে বিশ্বাস 
জন্মায়। বিশ্বাস এবং ইশ্বরের দয়া একই বন্তব। 

খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের দয় একার্থবাচক . 
নয,__-পাত্রীরা এটা সমআ্াটকে বুঝিযে দিতে চাইলেন । কিন্তু 
আরবী ভাষাষ তা'দের দখল সামান্য ব'লেই বক্তব্য প্রাপ্তল ক'রে 
প্রকাশ করা গেল না পরবর্তী কোন স্মযে স্ঁযোগ পেলে তা' 
বল] যাবে, একই বিবেচনা করে পাদ্দীরা আপাততঃ নিরস্ত হলেন। 

মুসলমান প্ডিতরা বলাজেন১_ ঈশ্বরের কোন পুত্র থাকতে 
পারেনা, এবং বীন্তই সেই পুত্র, এ কথা মেনে নেওয়া কষ্টকর। 

রুডল্ফ. বললেন, “তা'র চেয়ে বেশি কষ্টকর হচ্ছে যীশুকে 
£ইবনাল্লাহ” ঈশ্বরের পুত্র) না বলে' “রোহ আল্লাহ্‌ ঈশ্বরে বিশ্বাস) 
বলা। কোরাণের চতুর্থ-অধ্যায়ে খুষ্টকে “কলমতউল্লা" (ঈশ্বরের 
কণ্ঠস্বর) বল হয়েছে। স্ৃশ্ুরাং তিনিই যে ঈশ্বরের পুত্র সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশ্বাসের প্রাথমিক পধায়ে এই কথা 
মেনে নিতে হবে। “সবপ্রথমে ছিল শব্দ', বাইবেলের এই উক্তি 
কোগাণেও সমধিত হয়েছে ।”- রুডল্ফ ফাসীভাষায় তা'র বক্তব্য 
নিবেদন করছিলেন । 

কোন্‌ জাতির মানুষ ধর্সের প্রকৃত তত্ব অবগত হয়ে নিজ 
জীবনে তা' অনুসরণ ক'রে থাকে তা” জান্বার জন্য সমাট সতত 
উদগ্রীব থাকতেন। ভি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বু লোকের সঙ্গে 
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প্রচুক আলাপ আলোচনার পর সম্রাট এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছিলেন যে ধর্মান্ুসরণের একটি মাত্র পথ নেই, ভিন্ন 
ভিন্ন পন্থা ও বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাসের সাহায্যেই মানুষ ন্বধর্স 
পালন করে। হিন্দু, মুসলমান, পার্শা, ইহুদী, খৃষ্টান, একে অন্যের 
থেকে ধর্মাচরণে পুথক পূথক মনোভাব পোষণ করে' থাকে। 
প্রত্যেকেই নিজের আচরিত ধর্মকে শ্রেষ্ট বলে' মনে করে। শুধু 
তা'ই নয়; প্রতোকেই আশ করে যে অন্ত সকলেও তা'র অনুস্যত 
পথই গ্রহণ করুক। কেউ যদি ধর্মান্তরিত হতে রাজী না হয়, 
তাহলে তাকে শক্র বলে মনে করা হয়। এই সব চিন্তা 
ক'রেই সম্রাটের মনে নানাবিধ সমস্যার স্যতি হয়। 

সম্রাট একদিন ধর্মালোচনা সভার অধিবেশন সমাপ্ত হ'লে 
বললেন” “আমি বুঝতে পেরেছি যে পৃথিবীতে বু ধর্মমত ও বিধি 
প্রচলিত আছে। হিন্দু, মুসলমান, পাশ, ইহুদী, খুষ্টান,__প্রত্যে- 
কেরই ধর্নবিশ্বাস স্বতন্ত্র । প্রতোকেই নিজের বিশ্বাস অপরের 
তুলনায় মহত্তব মনে করে। সেই জন্য আমি চাইযে প্রত্যেক 
ধূসর পবিত্র গ্রন্থগুলি নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতরা একদিন 
আলোচনা করুন। তা'দের আলোচনা শুনে আমি বুঝতে পারবে 
কোন্‌ ধর্ম সবোত্বম।” এই আলোচনার জন্ত তিনি রুঙল্ফকে একটি 
শুভদিন স্থির করতে অন্থুরোধ জানালেন । 

রুূডল্ফ. বললেন, “সম্রাট, কোনও দিনই শুভ নয়, কাঃণ 
প্রত্যহ ঈশ্বর তা'র পবিত্র আলো বিকিরণ করছেন অবশ্য এ 
কথাও বাইবেলে বলা হয়েছে, “দিনকাল পাপে পূর্ণ হয়েছে। 
স্থৃতরাং, ভাই সব আপনারা মূর্খের মতো! চলবেন না। জ্ঞানী 
বুদ্ধিমানদের মতো আচরণ করুন|" এই উক্তির নিহিতার্থ হচ্ছে 
এই যে যাঃরা যীশুর বিরোধীতা করে, তা'দের প্রাধান্ত ও প্রতিপাত্তর 
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কালে খৃষ্টানদের পদে পদে বিপদের সম্মুবীন হুতে হয়। 
দুর্ঘটনা হ'লে নেদ্দিনটি মন্দ এবং না ঘটলে সেদিনকে শুভ বল! 
হয়। দিনের নিজন্ব কোন সত্তা নেই যে তা'কে ভালো ব৷ মন্দ 
বল যেতে পারে ।” 

সকলেই রুডল্ফের কথা শুনে চমতকৃত হলেন। কারণ, 
তা'দের কুসংস্কার ছিল যে বছরের কতক দিন পবিত্র ও শুভ, আর 
কতক দিন অপবিত্র ও অশুভ। অপবিত্র দিনে কেউ শুভ কাজ 
করতেন না। যাই হোক, পাদ্রীর কথার কেউ প্রতিবাদ করলেন না। 
তুলনামূলক ধর্মালোচনার জন্ত সম্ট পরের দিনই স্থির করলেন। 

পরের দিন বিভিন্ন ধর্মাবলদ্পী পণ্ডিতরা সমবেত হ'লে 
আকবর সভার উদ্বোধন ক'রে বললেন, প্ধর্মালোচনা শুরু করার 
জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি। পরমেশ্বরের দয়াতেই 
আমি অনুরোধ করতে পারছি। ঈশ্বর-তত্ব অবগত হওয়ার জন্য 
আমার ব্যাকুলতার সংবাদ আপনারা জ্ঞাত আছেন।” সভার 
অধিবেশন হয়েছিল প্রাসাদের ভিতরে । পণ্ডিতমগ্ডলীকে যা'র যথা 
স্থান নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছিল। বিশিষ্ট ওমরাহগণ এবং 
সম্রাটের বড়ো ছুইছেলেও সভায় উপস্থিত ছিলেন। 


পৃবনির্ধারিত স্থুচী অনুযায়ী পান্রীদেরই প্রথমে বলতে দেওয়। 
হোল। তা'রা একটি কঠিন প্রশ্ন তুললেন £ 'অল্কোরাণে লিখিত 
আছে যে যদি এই গ্রন্থ একটি পবতে নিয়ে যাওয়া হয়, পর্বত ছুই 
খণ্ড হয়ে যাবে । এই বিষয়ে আমাদের হৃষ্টটি বিষয় জিজ্ঞান্ত আছে ;. 
প্রথমত2, কোন্‌ গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে? বর্গ থেকে যানেমে 
আসে এবং গ্যাব্রিয়েল যা' মহম্মদকে দিয়েছিলেন, সেট গ্রন্থটি কি? 
না, এ গ্রন্থের প্রতোকটি কপির পক্ষেই পৃরোক্ত বাণী প্রযোজ্য ? 
যদি তাই হয়, অর্থাৎ কোরাণের প্রত্যেকটি কপির পক্ষেই এ 
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কথা প্রযোজ্য হয়, তবে, আমরা যে পাহাড়ের উপর বসে (*) 
আলোচনা সভা করছি, তা' তে! ভেঙে ছুটুকুরে। হচ্ছে না! 
মহম্মদকে যণি প্রকৃত অবতার বলে মানি, তা'হলে তো সেই রকমই 
হোত। কোরাণের অনেক কপিই তো এই পাবত্য স্তানে আছে। 
আর যদি ধ'রে নিক যেগ্যাত্রিযয়ল যে কপিটি ম্বর্গ থেকে নিয়ে 
এসেছিলেন, তা'হলে সেই আদি গ্রন্থটি কোথায়? সেটি কি 
কোনও পবত ছুট্কৃরো করতে পেরেছিল? পণ্ডিত্রো জানালেন 
যে শুধু আদি গ্রন্থটি সম্পর্কেই এ উক্তি প্রযোজা, তা'র কপিগুতলোর 
সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আদি গ্রন্থটি কোথায় আ'ছ, সে 
সংবাদ তা'দের জানা থাঞ্লেও প্রকাশ করতে সাহসী হলেন 
না। সম্রাট একজনকে লিজ্ঞালা করলেন,_তা'কে সবাই কার 
স্বলতান বলে অভিহিত করতো! (1), মঞ্ধীতেই কি কোরাণের 
আদি কপিটি আছে? (]) লোঞ্টি অসফ্কোচে বললো যে সে 


* কতেপুর্পিঞ্ি পার্তা অঞ্চল সেই জগ্তই পাত্রীরা এই উক্তি 
করেছিলেন । 

1 'মন্ধার প্ললত'ন? ৰ'লে যা'কে অভিছিত কবঝা হোত, তা'র নাম 
হিপ গ্লপতান খাজা আব,ল আজ্জিম, সংক্ষেপে মীর হাজী । 

[০9৫61] কত কোবাপণের অঙবাদ এৰং 1] লিখিত মহম্মদের 
জীবর্নী গ্রন্থ থেকে উদ্ধ'তি দিয়ে ঠহিউম লিখেছেন, 'কোরাপের যে 
পাঠ আমবা দেখি তা একটি শবও মহম্মদ জেখেন নি। আহমদের 
তিরোখানের ৰৎসবকাল পরে ঠা?র পঙ্জাধিকাবী আবুৰকর য€- 
ম্ম্দের একান্ত শিয়াদের খেকে তা'র উপদেশাবলী সংগ্রহ করেছিলেন । 
এব দশ ৰাবো বছর পরে তৃতীয় খলিফা ওথ মান দেখলেন যে 
বিভিন্ন শিগ্ঠতের ছারা কোঝাপের বহুতর হ্বনে পাঠাম্কর ঘটেছে। 





শপ শশী 


শন 
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জানে না। ওর উত্তর শুনে সমাট পাড্রীদের একান্তে বললেন, 
“আমার মৌলভীর। আপনাদের কাছে কোরাণের বিষয়ে প্রকৃত 
উত্তর দেবে এটা মনে করবেন না । এরা যার যা'র নিজন্ব মন- 
গড়া উত্তর দেবে ।” পাদ্রীরা তখন বললেন, “আপনারা আদি 
কোরাণ গ্রন্থটি নিয়ে আহুন। এনে ফতেপুরসিক্রির পাহাড়ে 
রেখে দেখুন পাহাড় ফেটে যায় কিনা। যদি পাহাড় না ফাটে, 
স্বীকার করতে হবে যে গ্রন্থটি ঈশ্বরের দেওয়া নয়।” একথা শুনে 
একজন বললেন, কোরাণে লিপিবদ্ধ কথাটি প্রহেলিক। হতে পারে, 
ওর গুঢ়ার্থ অন্ত কিছু হবে। রুডল্ফ. বললেন, তাই যদি হয়, 
তাহলে যেখানে বলা হয়েছে যে মহম্মদ তার স্তৃতী বস্ত্রে তৈরী 
কামিজের একটি হাতায় আশমান থেকে আধখান]! উ'দ 
ধ'রে কামিজের অন্য হাতা দিয়ে সেটাকে আকশে ছুড়ে দিলেন, 
আর ছুটে। আধখান। টা জোডা লেগে পুর্ণচন্্র হোল,__-সে কথারও 
তো গুঢার্থ থাকতে পারে! যদ চাদের ব্যাপারে কোনও 
গৃঢ়'র৫ না থাকে, যদি তা সরল সত্য বর্ণনা হয়। তবে 
পাহাড় ফেটে যাওয়ার কথাটাও প্রহেলিকা হতে পারে না। 
আলোচনা শেষ হলে সম্রাট বললেন, “বুঝতে পারছি বিভিন্ন 


ইহুদী ও খুষ্টানন্দের মতো ধর্মগ্রন্থের পাঁঠ (6৯6) ও ভাঙে পার্থকা 
থাকার দরুণ মুসলমানরা ও যেন একাধিক সাম্প্রদায়িক গোঠীতে বিভক্ত 
হয়ে না যায়, এই উদ্দেশ্যে তিশি কোরাণের তংকালীন প্রচলিত 
সব কয়ট কপিই সংগ্রহ ক'রে ৰিনষ্ট ক'রে দেন, এবং ৃতন কৰে 
কোবাঁণ লিখিত হয়। আর্দি কোরাণ গ্রন্থ ঝলে কোনও গ্রন্থ 
নেই 7175 ৬/০01)05 101%175 911419105 : ২9991 
[7110651 [30706, [9], 1). গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 
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ধর্মে বিভিন্ন পন্থা ও আচরণ এবং বিশ্বাসের নির্দেশ দেওয়া হায়ছে। 
প্রত্যেকেই নিজের আচরিত ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। শুধু তাই 
নয়, নিজ্ধের মতে আনবার জন্ত অন্তধর্মাবলম্বীর উপর চাপ স্পট 
করে। সফল না হলে তা'কে অবিশ্বাপী এমন কি শত্রু বলেও মনে 
করে।” 
দিনের পর দিন ধর্মসভার অধিবেশন হ'তে থাকলো । 
পার্রীরা তাদের বক্তব্য লিখে আনতেন এবং সভার শেষে তা' 
সম্রাটের হাতে দিতেন। দেখা গেল, সম্রাটের আমন্ত্রণে যারা 
প্রথম দিন উপস্থিত ছিলেন, তা'দের অনেকেই একে একে আস৷ 
বন্ধ করলেন। পরিষ্কার বোঝা গেল তা'দের উৎসাহে ভাটা 
পডছে। পাদ্রী লক্ষা করলেন সম্রাট হিন্দু পর্ডহদের প্রতি 
ক্রমশ অধিকতর পক্ষপাতী হযে উঠছেন। হিন্দুদের অনুরোধে 
(&) বাজারে গো-মাংস বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হোল। মনে হোল 
সমাট এক নৃতন ধন্মমত প্রতিষ্ঠার কল্পনা! করাছন। এই ধর্মমতের 
নামকরণও হোল: 'দীন-্ই ইলাহী" (২৭) প্রাসাদের সাবাচ্চ অংশে 
ছাদের উপর এক অভিনব কাঠে তৈরী প্রার্থনাগৃহ সম্রাটের 
পরিকল্পনা অনুযায়ী নিমিত হোল। এখানে তিনি সুযোদয়ের 
অনেক আগে থাকতেই প্রার্থনার ভঙ্গীতে পুব আকাশের দিকে 
তাকিয়ে স্থয আরাধনা করতেন। 
র্ পাদ্রীরা দেখলেন আকবর প্রথম প্রথম যে সব কথা বাল- 
ছিলেন তা” যেন বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন। তারাও আর আগের 
*. সন্বতঃ দন ধর্মগুরু হরিবিজয় নবী জৈন, বৈষ্ণব, যোগী, 
_-দকল সম্প্র্দায়কেই মোন্সাঝেট হিন্মু ধর্মের অন্তর্গত ৰলে? ধবে, 
নিযেছিলেশ। 
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মতো তীা'দের মতবাদ লিখে দেওয়। মাস্তে আস্তে কমিয়ে আন- 
লেন এবং শেষ অবধি বন্ধ ক'রে দিলেন। 

অনেক দিন অপেক্ষা করার পর প্রস্তাবিত রাজদূতের সঙ্গে 
পাদ্রীদের একজন গোয়ায় ফিরে গেলেন। 


ইলারাপে বাজছ্ুত প্রেরণ 


স্পেনে রাজদূত প্রেরণের দিন এগিয়ে এলো । নির্বাচিত 
রাজদৃত সৈয়দ মুজাফ-র কিন্তু তা'র নিবাচনে খুসী হ'তে পারেন 
নি। একে তো অনেক পরের অজানা! দেশ স্পেনে যেতে হ'বে) 
তা'ছাড়া আছে সমুদ্র যাত্রার কষ্ট। বিদেশে রাজদৃত হয়ে যাওয়াকেও 
তিনি নিবাসন দণ্ড বলেই মনে করলেন। মারও একটি কারণ 
ছিল, যা' কিনা টৈয়দ সাহেবকে উদ্দিগ্ন ক'রে তুলেছিল : সম্রাট 
মোন্সাপেটের হাতে একটি সীল করা খাম দিয়েছিলেন, স্বরাটে 
পৌছবার পর তা" খুলে দেখার নির্দেশ ছিল। এ সীল করা খামে 
_-আর কিছু নয়_ মৃত্াদণ্ডাদেশ ছিল, টসয়দ সাহেব সেই আশ- 
স্কাই করেছিলেন। শাহ-মন্স্থরের যড্ডযান্ত্রে সৈয়দ মুজ্জাফফরও 
ভড়িত ছিলেন, এই সন্দহবশতঃই হয়তো সম্রাট তা'কে রাজ- 
ধানী থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, নব 
নিধাচিত রাজদৃণ্চ সেই রঞ্মই মনে করলেন। পথে যেতে যেতে 
পার্রীকে খামটি খুলে দেখার জন্য বিস্তর অনুরোধ করেছিলেন । 
পাদ্রী তা'র কথায় কর্ণপাত না করায় সৈয়দ মুজাফফর তা'কে 
হত্যা করার চেষ্টাও কযেকবার করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গী যা'রা 
ছিল তারা এই অপচেষ্টায় বাধা দেয়। তার জানতো যে 
পাত্রীদের অনুরোধেই রাজদূত পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছিল; 
সুতরাং তা'দের কাউকে হঠ্যা করলে সম্রাট তা”র প্রতিশোধ 
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নেবেন, তা'দের কাউকে রেহাই দেবেন না। তারা সৈয় 
মুজাফফরকে একথাও বুঝিয়েছিল যে একজন" মিরীহ সাধু ব্যক্তিকে 
হত্যা করা কোনও মুসলমানের পক্ষেই 'প্রাঘার কারণ হ'তে পারে 
না। তা'রা পরামর্শ দিল যে হৃরাটে পৌছে চিঠি খোলার পর 
য্দি তেমন কিছু দেখা যায়, তখনই য।' করার স্থির কর! যাবে। 
সৈয়দ সাহেব এই পরামর্শ শুনে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলেন ; তবে 
ব্রোচের স্থবাহ দার কুতুবুদ্দীনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বিদেশ যাত্রা 
সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন, এই কথা জানালেন। 

দামনে গিয়ে ইয়োরোপগামী জাহাজের সন্ধান নেওয়ার 
উদ্দেশ্যে মোন্সারেট দল থেকে এগিয়ে যেতে চাইলেন। সৈয়দ 
সাহেব পাদ্রীর দেহরক্ষী হিসাবে আটজন অনুচর দিলেন। অবশ্য, 
তা'রা, মা্ড পর্যন্তই যাবে । মাগুর স্থবাহদার নতুন দেহরক্ষীর 
ব্যবস্থা করবেন । মাতুর স্থবাহদার সম্রাটের হুকুম আগেই পেয়ে- 
ছিলেন। তিনি পান্ীকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য একজন 
মুঘল সৈম্ঠকে পাঠিয়ে দেন। খুষ্টান বা “ফ্রাঙ্ক দেখলেই মুঘলদের 
হত্যাপ্রবৃত্তি দেখা দ্রেয়। এই সৈম্ভটাও মোন্সারেটকে খুন করার 
ফিকির খুজছিল। হত্যা ক'রে পাত্রীর সবন্থ লুনও তা'র 
অভিপ্রায় ছিল। মোন্দারেট তা? আচ করতে পেরেছিলেন 
সতর্ক থাকার দরুণ দৃরৃত্িটার উদ্দেশ্য মিদ্ধ হতে পারে নি। 

ঈশ্বরের দয়ায় পাত্রী নিরাপদেই হরাট পৌছলেন। এই 
সময়েই মুখলদের উৎপাতে অতিষ্ট হয়ে পত্গীজরা তান্ত্ী নদীর মোহ- 
নায় কয়েকট। যুঝ্ধ জাহাজ সাক্ছিয়ে মক্কাগামী হজবাত্রীদের জাহাজের 
যাতায়াত বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। এই গোলমালে মোন্সারেটকেও 
কিছুটা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। স্থুরাটের নিকটবর্তী বিয়ারার 
মুঘল শাসনকর্ত। পাত্রীকে বন্দী করেন। পাত্রী যখন তা'কে 
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সম্রাটের মোহরাক্কিত খামটি দেখা'ন, তখন তা'কে মুক্তি দেওয়া 
হয় এবং তা'র মনোরঞীনের জন্য খাগ্চ পানীয় অর্থ ভেট দিলেন” 
ইঈতিমধো পাদ্রীর সহযাত্রীরাও এসে গেলো । শাসনবর্তাটি 
তা'দের কাছেও শুনতে পান যে সম্রাট পাদ্রীকে বিশেষ সম্মানের 
চোখে দেখেন। এর পর থেকে শাসনকর্তা এবং অন্যান্ত পদস্থ 
সরকারী কর্মচারীর! পাত্রীর প্রীতি অর্জনের জন্তই যেন পরস্পরের 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হোলেন। তা'রা এমন ভাব দেখলেন 
যেতা'রা পাত্রীকে কোনদিন বন্দী করেন নি, তা'র নিরাপত্তার 
জন্য তাকে গৃহমধ্যে প্রহরায় বেখেছিলেন ! বিপুল সমারোহে, 
তোপধ্বনি ক'রে এবং শাসনকর্তার বাড়ীতে আভডম্বরপূর্ণ ভোজের 
আয়োজন ক'রে তীা'রা পার্রীকে লন্বধনা জানালেন। 


পাত্রীর মন কিন্তু সেদিন বিষাদ ভারাক্রান্ত ছিল। আমোদ 
আহলাদে যোগ দিতে তা'র কষ্ট হচ্ছিল। গুপ্তচর অভিযোগে 
সেদিন ছুটি খুষ্টান যুবকের মুগুচ্ছেদ করা হয়। তা'রা নাকি 
নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছিল। ওর! যদি খুষ্টধর্ম ত্যাগ 
ক'রে ইস্লাম গ্রহণ করতে রাজী হোত, তবে তা'রা বেঁচে যেতো] 
কিন্তু ধর্মত্যাগ অপেক্ষা তা'রা মৃত্যাকেই বরণ ক'রে নিয়েছিল। 
স্থানীয় জৈন ধর্মাবলম্বী বণিকর৷ হাজার স্বর্ণুদ্রা দিয়ে তা'দের 
বাচাতে চেষ্টা করেছিল। তা'দের অনুরোধও রাখা! হয় নি। 


ভোজের পর পাদ্রীকে পতুগীজ নৌবাহিনীর দিকে যেতে 
দেওয়া হোল। সেখানেও তা'কে বিপুল সমারোহে আপ্যায়িত 
করা হয়। লারারাত আমোদ আহ্লাদ ও গোপন আলোচনায় 
অতিবাহিত হওয়ার পর সকালবেলা পাত্রী স্বরাটে ফিরে এলেন। 
তিনি যে ফিরে এলেন তা'তে মুসলমানরা খুবই বিশ্মিত হয়েছিল। 
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তিনি যে নিষ্পাপ এবং তার যে কোনও অভিসন্ধিই নেই, 
মে বিষয়ে মুনলমান শাসনকতণ এবং অন্তরা নিশ্চিত হোল। 

, সৈয়দ মুজাফফর স্থরাটে পৌঁছেই তীা'র নিকট আত্মীয় 
কুতুবুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কুতুবুদ্দীন তা'কে সাফ জানিয়ে 
দিলেন যে সম্রাটের আদেশ পালন না করলে তিনি তা'র সঙ্গে 
কোনও সম্পর্কই রাখবেন না। সৈয়দ সাহেব বৃদ্ধ বয়সে স্পেনের 
মতো আজান দৃরদেশে যেতে, বিশেষতঃ সমুদ্রপথে, _নিতাস্ত 
অনিচ্ছুক ছিলেন। আপনজন কুতুবুদ্দীনের কাছে কোনও ভরস। 
না পেয়ে সৈয়দ সাহেব তা'র যথাসবন্থ ত্যাগ ক'রে একদিন 
বেমালুম উধাও হয়ে গেলেন। শোন] গেল যেতিনি সেদানীর 
(বর্তমান মহারাষ্ট্র' রাজার আশ্রয় ভিক্ষা ঝাবছিলেন। সেদানীর 
অধিবাসীদের 'দক্ষিণী' বলা হয়। রাজদূতের প্রধান সহকারী 
কর্মচার্রীকপে যিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই আবছুল্লা সাহেব ইত্ি- 
মধ্যে দামন শহরে পৌছলেন। নির্বাচিত রাভদূত নিরুদেশ হওয়ার 
পর তিনি পাত্রীর সঙ্গে গোয়ায় গেলেন। 


গোয়ার পতৃগীজ ভাইস্রয়, ধর্মযাজক মণ্ডঙ্গী এবং স্থানীয় 
মুঘল রাজপ্রতিনিধি আবদাল্লা সাহছেবক আন্তরিকতা এবং 
ভদ্রতা সহকারে অভ্যর্থনা করলেন। সম্রাট আকবরের প্রস্তাবিত 
রাজদুত মিশনের গুরুত্ব আবদাল্লা সাহব ধেশ বুঝতে পেরে- 
ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিজের 
এবং মোন্সারেটের বিদেশ যাত্রার যাবতীয় ব্যয় বহন করার ইচ্ছ। 
প্রকাশ করলেন। কিন্তুসে বছর স্পেনগামী মাত্র একটি জানা" 
জেবই সন্ধান পাওয়া গেল। জাহাজটি খুব ছোট। মুঘল সম্রাটের 
প্রতিনিধির পক্ষে ওরকম একটি ছোট জাচ্াজে যাওয়া সমীচীন 
বলে' বিবেচিত হোল না। গোয়ার ধর্মযাজকর মণ্ডুলীও মোন্সা- 
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রেটকে স্পেন যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু, উপযুক্ত 
জাহাজের অভাবে এক বছরের জন্য রাজদূত মিশনের স্পেন যাত্রা! 
স্থগিত রইল। মাসের পর মাল কেটে বছর অতিবাহিত হোল। 
ইতিমধ্যে ভারতের ও ইয়োরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিত্রি 
এত পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে যে ধিদেশে রাজদূত প্রেরণের 
কথাই আর উঠল ন]। 


ওদিকে সম্রাটের অস্থিরচিন্ততায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে রুডল্ফ 
ফতেপুরসিক্রি থেকে চ'লে আসার স্থযোগ খুজছিলেন। গোয়ার 
ধর্মযাজক মগ্ডলীও ত্া'কে ফিরে আসার জন্য একাধিক চিঠি 
লিখেছিলেন । অনেক কষ্টে রুডল্ফ_ গোয়ায় ফেরার অনুমতি 
পেলেন, তবে সম্রাট ভ্তা'কে মঙ্গীঞকার করিয়ে নিয়েছিলেন যে যতো! 
শীঘ্র সম্ভব তিনি ফিরে আসবেন । পরের বছর, ১৫৮৬ খুষ্টাকে 
রুডল্ফ গোয়ায় প্রতাবর্তন করেন। পরবতী জুলাই মাসের ১৫ 
তারিখে এই সঙ্জন খুষ্টান সাল্সেট অঞ্চলে ছুবৃত্তিদের হাতে নিষুর 
ভাবে নিহত হ'ন। রুডল্ফ ছিলেন ডিউক অন আটি. যার ছেলে 
এবং যেশুটট পাত্রী মণ্ডলীর প্রধান যাজক ফাদার ক্লুডিয়াস্‌ 
আকোয়াভাইভার ভ্রাতষ্পুত্র। নর বাবহার, বিদ্যানুশীলন, পবিত্র 
জীবন যাপন, সকলের সঙ্গে সৌভস্থপূর্ণ ব্যবঙ্ার,”_-এই সব গুণের 
জন্য রুডল্ফ. সকলেরই প্রিয় ছিলেন। আকবরের সভায় শ্রেষ্ট 
পণ্ডিত আবুল ফজল সময় পলেই রুডল্ফের সঙ্গে নানা বিষয়ের 
আলোচন! করতেন। মার তেত্রিশ বছর বয়সে ঠা'র নশ্বর জীৰ- 
নের সমাপ্তি ঘটে। সম্রাট আকবর রুঙ্ল্‌্ফের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে 
মর্নলাহত হ'ন। তিনি নাকি সথেদ উত্ভ্ত কারছিলেন, “হায়! 
পাত্রী যদি আমার কথ! শুনে এখানেই থেকে যেতেন !” 
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আকবর বাদশাহ, 


বাদশাহ জালালুদ্দীন আকবরকে যেমনটি দেখেছি ও 
বুঝেছি, এখন তা” লিখ.ছি ;-- 

আকবরের চেহারা ভাবভঙ্গী চল। বলা গ্রভৃতি ছিল প্রকৃতই 
রাজকীয় মধাদায় মণ্ডিত। রাজোচিত আত্মসাতন্ত্রাবোধ তা'কে 
অন্ত সবাইর থেকে প্থক ক'রে রাখত। প্রথম দর্শনেই, হাজার 
লোকের ভিডেও, তা'কে সম্রাট বলে' চেনা ষায়। হাল্কা বাদামী 
তা'র গায়ের রঙ, চওডা। কাধ, মাথায় দীর্ঘ কেশরাশি। ছুটে! 
গা'ই একট বাকা, সম্ভবতঃ অতিরিক্ত অশ্বারোহণের ফলেই পাযের 
গডন এইরকম হযেছে। হাটার সময় বা পায়ের ঈপর চাপ এবটু 
বেশি পড়ে, মনে হয় বা পা" একটু ছে।ট। কিন্তুকোনদিণ কা পায়ে 
আথাত পেষেছিলেন শুনিনি । চলার সময মাথা ডানদিকে একটু 
হেলে থাকে । মুসলমানদের মতো টুগী পরেন না, দীর্ঘ চুলের 
গোছা জভিযে নিষে হিন্দুদের মতো পাগ.ভি পরেন । প্রশস্তকপাল 
নূর্ধালোকে সমুদ্র যেমন ঝল্মল্‌ করে তেমনই উজ্জল ও তীব্র তা'র 
চোখের পৃষ্টি। চোখের পাতার চুলও বেশ দীর্ঘ; কৃ সাগরের 
তীরে ককেলাস্‌ পরত ও ড্যানিযুব নদীর অন্তব হী দেশের মান্ু যব 
মতোই তা'র অক্ষিপল্লব। সরল স্থুউন্নত নাসিকা, নাসারন্ধ, 
প্রশস্ত। বা নাসারদ্ধের নীচে ঠোটের একটু উপরে ছোট একটি 
।জটুল। বাদশাহ, প্রত্যহ দাড়ি কামিয়ে ফেলেন, কিন্তু তক নও- 
জওয়ানের মতো গোঁফ রাখেন । শুনেছি হিন্দুদের খুসী রাখার 
উদ্বেশ্টেই মাথায় জড়িয়ে জড়িয়ে পাগড়ি পরেন। শরীর তার 
কৃশও নয়, মেদবহুলও নয়, অত্যন্ত সুগঠিত বলিষ্ট ও সমর্থ তা'র 
আবয়ব। খুব উচ্চ স্বরে হাসেন, হাসবার সময়ে তা'র মুখের চেহা- 
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রাই বদলে যায়। অত্যান্ত সংযত তা'র ভাবপ্রকাশ। রাগলে 
তাকে ভয়ানক মনোহর দেখায। সম্রাটের ব্যস যখন আট ত্রিশ 
বছর, তখন পাত্রীর ফতেপুর সিক্রতে যান। যেকোনও লোকের 
সঙ্গে তিনি সহজেই আলাপ করতে পারেন। কথাবার্তায় লোককে 
মুগ্ধ করার একটি অসাধারণ ক্ষমতা লক্ষ্য করেছি। জনসাধারণ 
যাতে তা'র নিকটে এসে বক্তব্য জানাতে পারে, সেই উদ্দেশে 
অনেক নিয়ম জারী করেছিলেন। সাধারণই হোক বা বিশিষ্ট 
কোনও নাগরিকই হোক, সবার জন্যই তা'র দরবার কঙ্গের দরজ! 
উন্মন্ত ছিল। সকলেই প্রতি তিনি শিঃ বাবহার করেন। 
সকলের সঙ্গেই মিষ্ট ভাষায় কথ! বলেন। রাজকীয় গান্তীধ, 
গঁদার্য ও নিরপেক্ষ ব্যবহারই তাকে সবধজনপ্রিয় ক'রে তুলেছে। 
ইস্লামের প্রতি আম্মুগত্য গভীর না হওয়া সত্বেও ত'র প্রাণ- 
নাশের চেষ্টা হয়নি কোনদিন। আকবারের এক বিশ্ময়কর স্বজ্ঞা 
(106010017) ছিল; স্রযোগ ও বিপদের সম্ভাবনা! আগে থেকেই 
তা'র অন্তরে প্রতিফলিত হোত, এবং পুর্বাহেই ভিনি গজ্ত 
হাতন। কিন্তু হায়! তা'র সবঞ্চণঈ অর্থহীন; কেননা, প্রকৃত 
থুইজনোচিত বিশ্বাসর কোনও ছায়া ছোয়া! তর ছিল না। 
আকবর ছিলেন দক্ষ পশু শিকাপী। পাখী শিকারে তর 
উৎসাহ ছিল না। মন ছিল তার নিরুত্তেজ। সেই জন্তাই 
হয়তে। নানাপ্রকার উত্তেজনাপূর্ণ ক্রীড়া! কৌতুকে সময় কাটাতেন। 
এই সব ক্রীডা কৌতুকে অভিজাত শ্রেণী এবং সাধারণ মানুষ ও 
সরকারী কর্মচারী, সকলেই বিনাবাধায় যোগ দিতে পারতে]। 
পলে! খেলা, হাতী ফাড় হরিণ ও মোরগের লড়াই, মুষিযুদ্ধ 
কুস্তি, সশঙ্ত্র মানুষে-মানুষ এবং মানুষে পশুতে লড়াই, সাধারণত: 
এই সব ক্রীড়াই অনুষ্ঠিত হোত। পায়রা পোষা ও তা'দের 
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দিয়ে নানারকম ক্রীড়া কসরং করানো আকবরের এক বিশিষ্ট শখ 
ছিল। দশ রকম বিভিন্ন জাতের পায়রা পুষতেন, সংখ্যা প্রায় 
বিশ হাজার । পায়রার জন্য প্রাসাদের ছাদে হৃদৃশ্য শাদা নীল 
ও অন্যান্ত রঙের ইটে তৈরী অজস্র খুপরী ছিল। দূরে থেকে রডীন 
ইটের কেয়ারী করা ছাদের অংশই দেখা যেতো, পায়রার খুপরী গুলো 
দেখা যেতো না। একদল খোজা ও যুবতী পগ্চচারিকা পায়রার 
তদারকীতে ণিযুক্ত ছিল। নতুন কোনও জাতের পাখী বা অভিনব 
কোনও দ্রব্য কিংবা নতুন কোনও খেলা, আকবর খুব আগ্রহ নিয়ে 
দেখতেন । গান বাজনা নাচ ম্যাজিক শারীরিক কসরৎ এবং 
ভাড়ের লোক-হাসানো ইতরামি তী'র খুব প্রিয় ছিল। এই সব 
হাল্কা বাপারে উৎসাহী ৪ বাস্ত থাকলেও তিনি কখনঈ রাজকাধ 
সম্পকিত চিন্তা ও কম্ম থেকে বিরত থাকতেন না। সর্বদ'ই বহছুলোক 
ত1'র নিকট ভিড ক'রে থাকু্$,__আকবর এই রক মটি চাইতেন । 
সম্রাটের রাজসভায় কোনও দিন বিদেশাগত আগন্তুকের সংখ্যা 
কম হোত না। সাম্রাজযোর বিভিন্ন প্রান্তের শাসনকর্তাদের প্রতি 
তা'র এই নির্দশ ছিল যে তা'রাযেন গুতি বছর একটি নিদিষ্ট 
সময়ে রাজধানীতে উপস্থিত থেকে বাদশাহর দরবারে নিয়মিত 
হাজিরা দেন । প্রানাণ থেকে সম্রাট যখনই বাইরে কোথাংও 
যেতেন একদল সশস্ত্র দেহরক্ষী এবং আমীর ওম্রাহর] সাা'কে ঘিরে 
থাকতো । এর সকলেই পায়ে হেঁটে সম্রাটের অনুসরণ কঙ্গতো?, 
'এবং সম্রাট বললেই তবে নিজ নিজ ঘোড়ায় চডতো। 

পশমী বা স্ৃতীবন্ত্রে তৈরী আগুলফ লন্বিত শাদা রঙের 
জামা পরিধান কগাই হচ্ছে মুললমানদের সামাজিক পীতি। এই 
পতি অনুযায়ী পায়ের জুতোর গোড়াশীর দিক খোলা থাকে। 
আকবর শাদা রঙের জোববাও পরতেন না, তা"র পায়ের গোড়ালীর 
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কাছে জুতোর অংশও উন্ুক্ত থাকতো না। স্বর্ণথচিত রেশমী জামা 
পরতেন; জামার ঝুল কখনই হাটুর নীচে নামত না। পায়ে 
থাকৃতো গোড়ালী ঢাকা জুতো । এই রকম জামা জুতো ও 
পাগড়ির ফ্যাশন সম্্রাটেরই উদ্ভাবিত । হীরা-মুক্তা-খচিত ্বর্পা- 
লঙ্কার তা'র উর্ধাঙ্গের শোতা বৃদ্ধি করতো। ইয়োরোণীয় ধাচে 
তৈরী একটি তলোয়ার এবং দীর্ঘ একটি ছোরা ত্া'র কোমরবন্ধনী 
থেকে ঝুলতো। অস্ত্রবিহীন ও দেহরক্ষী বিহীন হয়ে সম্রাট 
কখনই চলা ফেরা করতেন না। সবদাই জনা বিশেক সশস্ত্র 
দেহরক্ষী তা'কে ঘিরে থাকতো।। এমন কি, হারেমে প্রবেশের 
সময়ও দেহরক্ষী পরিবৃত হয়ে থাকতেন। কোনও কোনও সময় 
সম্মাট স্পেনীয়দের মতো। টাইটু অধোবাস পরতেন, তবে তা 
প'রে প্রানাদের বাইরে যেতেন না। হাতী ও উটের পিঠেও 
সাবলীল ভাবে চড়তে পারতেন। ছুই ঘোড়ায়টানা গাড়ী 
হাকিয়ে যখন কোথায়ও যেতেন, ভখন তা'কে খুব আভিজাত্য পূর্ণ 
দেখাতো।। গাঢ় লাল বঙের নরম মখমলে আচ্ছাদিত আসনে 
তিনি পা' গুটিয়ে গাড়ীতে বসতেন। 


খুব কম ক'রেও চল্লিশ রকম বাঞ্জন বড়ো বডো পাত্রে সাজিয়ে 
খানা টেবিলে প্রত্যহ সম্াটকে পরিবেশন করা হোত। রান্নার 
ঘর থেকে স্থ্গ্্ সতী কাপড়ে ঢেকে ভোজাদ্রব্য কিশোর বয়সী 
ভূতারা বয়ে নিয়ে আসতো; তাদের খবরদারী করার জন্য* 
একদল ভূন্ভা খানসামার নেতৃত্বে কিশোর ভূত্যদের ভোজন গৃহে 
প্রবেশের দরোজা পরধন্ত তা'দ্রে সঙ্গে থাকতো স্ৃতীবন্সে ঢাকা 
পাত্রগুলি প্রধান স্থপকার সীল্‌ ক'রে দিত, যেন পথিমধ্যে কেউ 
খাত্যদ্রবো বিষ না মেশাতে পারে। খান। কাম্রার প্রবেশ দ্বারে 
কয়েকটি খোজ পরিচারক খান? পাব্রগুলি ভৃত্যদের কাছ থেকে 
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বুঝে নিত; এবং সেখান থেকে বয়ে নিয়ে খানা টেবিলে 
অপেক্ষমান যুবতী পরিবেশিকাদের হাতে তুলে দিত। খানা ও 
পানীয় পরিবেশন করতো অনেকগুলি বালিকা ও অল্প 
বয়স্ক যুবতী । 

আকবর সাধারণতঃ একাকী আহার করতেন। মান্যগণ্য 
অতিথি অভ্যাগতও মাঝে মাঝে সআটের সঙ্গে একই টেবিলে 
আহার করতেন। তিনি কদাচিৎ মগ্ভপান করতেন। তা'র 
সাধারণ পানীয় ছিল পোস্ত-ভিজানেো। জল। যেদিন তিনি এই 
পানীয় বেশি পরিমাণে গ্রহণ করতেন সেই সব দিন চেয়ারে 
অর্ধশায়িত অবস্থায় আচ্ছন্নের মতো আনেকক্ষণ পড়ে থাকতেন। 
তখন তা'র শরীর কাপতে থাকছে] । 

“” আকবরের প্রাসাদ ইয়োরোপীয় রাজাদের মতোই আডম্বর 
»পুর্ণ ছিল। ভিৎ থেকে প্রাসাদের কানিন পর্যস্ত ইমারৎগুলি 
স্থনির্বাচিত পাথরে তৈরী । ভিতরের দেওয়ালগুলি ফ্বেস্কোয়মণ্ডিত 
এবং কারুখচিত। ভারতের অন্তান্য রাজাদের বাড়ীগুলির ওল 
স্থউচ্চ নয়; সম্রাটের প্রাসাদ সেরকম নয়। প্রত্যেকটি তলই 
ক্ুউচ্চ। গ্রীম্মকালেও প্রাসাদের কক্ষগুলি ঠাণ্ডা থাকে । প্রাসাদটি 
চার অংশে নিমিত। প্রথম অংশটিই সববৃহতৎ ও সর্বোত্তম ; একটি 
হচ্ছে সম্রাটের খাশমহল। দ্বিতীয় অংশে থাকেন সম্রাটের 
মহিষীরা । তৃতীয় অংশে শাহজাদা শাহজাদীরা এবং শেষ অংশে 
আছে ভাড়ার ঘর, বারুদখানা! ও অস্ত্রাগার। প্রাসাদের ছাদ 
গম্থজাকৃতি। প্রতিকক্ষই ত্ব-আলোকিত এবং বায়ু চলাচলও 
সধত্র উত্তম। পাথরের দেওয়ালের উপর একরকম পুরু পলস্তরা 
দেওয়া আছে; তা'র জন্ত কক্ষের ভিতরে তাপমাত্রার বিশেষ 
হেরফের হয় না। 
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নিজ প্রাসাদ ছাড়া রাজধানীর শ্মম্ঠ অনেক স্থানেও সআট 
অনেক সদৃশ্য বাড়ী তৈরী করিয়েছিলেন। তা'র মধ্যে সেলিম 
চিন্তি বা পীর শেখ -উল্-স্লাম সাহেবের কবর উল্লেখযোগ্য । 
রাজধানীতে আর একটি বিরাট ইমারত আছে; তা'র ভিতরে 
তিনশ,ফুট ব্যাস-বিশিষ্ট একটি জলাধার ছিল, সআ্রাট সেখানে 
স্নান করতেন । প্রাসাদ ও বাড়ীঘর তৈরী ও তা'দের পরিকল্পনায় 
সআাটের বিশেষ অনুরাগ ও দখল ছিল। দিন-মজুরদের সঙ্গে 
সমান তালে তিনি পাথরও কাটতে পারতেন । তা'রই পরিকল্পনা 
ও নির্দেশ অনুযায়ী প্রাসাদের বক্রখিলান (আচ) ও অন্যান্ত অংশ 
নিসিত হোত । স্থাপতোর অলঙ্করণের কাজও তা'রই নির্দেশে 
হোত। বাদ্‌শাহ্‌র মঞ্জরী পেলে মিস্ত্রী কারিগররা স্থাপত্যের 
অংশগুলি নকৃশা-মাফিক যথাস্থানে লাগিয়ে দিত। যেরুলালেমের 
প্রধান গীর্ভাও এই রকমই পুবধকল্িত নকশা অনুযায়ী নিমিত 
হয়েছিল। আকবর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাস্তকার মিস্ত্রী মজুরদের সঙ্গে 
মিশে কাজের তদারকী করতেন ; নিজেও তা'দের কাজ করতে 
পারতেন। প্রাসাদের কাছেই একটি কারখান৷ স্থাপন করিয়ে" 
ছিলেন। সেখানে সোনার স্ুক্মু কাজ, পর্দা ও কাপে বুনন, 
উৎকৃষ্ট তাতের কাজ হোত এবং এই সব কাজের জন্য মুদক্ষ 
শিল্পী ও কারিগর নিয়োজিত ছিল । আলেখা এবং ফ্রেক্কো আকার 
জন্য দক্ষ চিত্রকর ছিল। সময় পেলেই আকবর এইট সব শিল্পী 
কারিগর এবং পটুয়াদের কাজ দেখতে আসতেন এবং অনেক সময় 
তা'দের সঙ্গে বসে তাদের কাজ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতেন। 

মাকবর নিজ লিখতে পড়তে পারতেন না, কিন্তু অসাধারণ 
বিদ্যান্থরাগী ছিলেন । দর্শন, ধর্মতত্ব, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি 
বিষয়ে মভিজ্ঞ পণ্ডিতদের তিশি লম্মান করতেন। তা'র রাজ- 
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সভায় এরূপ একটি স্থায়ী পণ্তিতমগ্ডলী ছিল। প্রায়ই কোঁনও 
না কোন বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা হোত। সআাটের 
স্মরণ শক্তিও ছিল খুব প্রথর। সর্ব বিষয়েই তিনি যথাযথ 
বিচার ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। পাঁগুত ও গুণী 
বাক্তিদের আলোচন] শুনে তিনি প্রভূত জ্ঞানঅর্জন করেছিলেন। 
সম্রাটের সঙ্গে কথা বললে কখনই বোঝা যেত না যে তিনি অক্ষর 
জ্ঞান শৃন্ত। নিজেও পণ্ডিতদের আলোচনায় যোগ দিতে পারতেন । 
ভার বাঞ্িতাও ছিল যথেষ্ট । ভাড় ও পরিহাসপ্রিয় লোকজনের 
কথাবার্তী শুনতে খুব ভালবাসতেন । বলতেন যে এর ফলে তা'র 
ভাষাজ্ঞান এবং বাগ্সিত! বেড়েছে । কিন্তু, অভিনয় পছন্দ করতেন 
না; এ ব্যাপারে তিনি সাচ্চা মুসলমান ছিলেন । 

মূললমান রীতি অনুযায়ী এক সঙ্গে চারটি বিবাহিতা স্ত্রী 
থারুতে পারে । ধমীয় অনুষ্ঠানের মাধামেই চারটি স্ত্রী গ্রহণ করা 
যায় । তবে, ধনী ও ভরণ পোষণে সক্ষম হ'লে আর এক শ্রেণীর 
স্ত্রীও গ্রহণ করা যায়। তা" সামাজিক ও ধর্মীয় বিচারে দোষাবহ 
নয়। সাম্্রাজোর শান্তি বজায় রাখার উদ্দোশ্য, সামন্ত নরপতি- 
দের বন্ধুত্ব ও আনুগত্য অর্জনের জন্য এবং নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি 
বৃদ্ধিকল্পে মুসলমান সম্্রটগণ পৃবোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রী গুচুর 
সংখ্যায় গ্রহণ করতেন । সম্রাটের এই শ্রেণীর স্ত্রীর সংখ্যা ছিল তিনশ' 
এরও বেশি । এত সংখ্যক স্ত্রী থাক সত্বেও সম্রাটের মাত্র পাঁচটি 
'সম্তান £ তিন পুত্র ও ছুই কন্া (%)। 


আকবণের তিন পুজের নাম : লেলিম (পরবতাকালে সম্রাট জাহাঙ্গীর) 
মুঝার্দ ও ভ্যানিয়েল। দুই কন্যা,_ খাম ও শইকউন্নিপা। মোন্সা- 
বেট এই পাঁচ জনের নামোল্লেখ করেছেন। আৰও একটি শিশু 
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সম্রাটের মন্ত্রী, সেনাপতি এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে 
হিন্দুর সংখা! ছিল প্রায় বিশ জন ()। এই সব হিন্দু কর্মচারী 
সম্টের বিশ্বাসভাজন ও মন্থগত ছিলেন৷ প্রাসাদের সবত্র তা'দের 
গতিবিধি অবাধ ছিল। এই অধিকার মুসলমান কর্মচারীদের ছিল 
না। পুত্রদের লেখাপড়া ও রাজকাধে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ব্ষাঁয়ান 
পগ্ডিতরদের উপর অর্পণ করেছিলেন । অক্ত্রচালনা,রণনীতি, ঘোড়ায় 
ও হাতীতে চড়া শিক্ষ। দেওয়ার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিযুক্ত কর! 
হোত। শাহ জাদীদের শিক্ষার প্রতিও তিনি বিশেষ দৃ্টি দিতেন । 
বাদশাহর কন্যারা এবং অন্যান্য পুরস্ত্রী বাইরের কোনও পুরুষ 
মানুষের সমক্ষে আসতেন না) তারা হারেমের বাইরেই বিশেষ 
বেরোতেন না। 


মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি ছিল এই রকম £ প্রত্যেক 
মন্ত্রীকে আলাদা আলাদা ডেকে তাদের মত জেনে নিতেন। 
সকলের মতামত জেনে নিয়ে নিজের বিচার-বিবেচন1 অনুযায়ী 


কন্যার কথা লিখেছেন, নাম বলেন নি। কাবুল যাওয়ার সময় 
ডাঁনিয়েল এবং এই শিশু কন্যাকে হামিদা বেখমের হেফাজতে রেখে 
যান। এঁতিছামিকবরা আকবরেঝ তিন পুত্র ও চার কন্যার নামো- 
ল্লেখ করেন £ সেপিষ, মুরাদ, ভানিষেল, এবং শাছজাদী খানম, 
শহকুন্িসা, আবাষ বাগ ও শুকুবউন্জিস]। 

1 আকবরের হিন কর্মচারীর সংখা, যোনসারেট লিখেছেন,__ৰিশ। 
পক্ষান্তবে, আবুল ফজল লিখেছেন, সেনাবাহিনীতে চুইশ” থেকে 
পাচ হাজারী মন্নবদ্দারে মোট সংখ্যা দুইশ” বাহান্নর মধ্যে হিন্দ 
ছিল এক্ব্রিশ জন । দুইশ? থেকে পাঁচশ' সৈন্যের নায়ক মন্পবদারের 
মোট সংখ্যা একশ" তেষটির মধ্য হিন্দুর সংখ্য। ছিল ছাব্বিশ। 
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সিদ্ধান্ত নিতেন। বয়ন্ক এবং অভিজ্ঞ মন্ত্ীর্দের পরামর্শ ই তিশি 
মেনে নিতে নিতেন। নিক্ষে মনস্থির ক'রে থাকলেও ধৈধ্য ধ'রে 
মন্ত্রীদের মতামত শুনতেন! নিজের মতবিরুপ্ধ পরামর্শের ও 
মূল্যায়ন করতেন। সম্রাটের নিকট ধা'রা আজি পেশ করতে 
বা অভিযোগ শোনাতো, সম্রাটের নিশি অনুযায়ী একজন মন্ত্রী 
সম্রাটের হয়ে তা গ্রহণ করতো! এবং আবেদনকারীর নাম ধাম লিখে 
রাখতে1। দর্শনপ্রার্থীদের প্রতি সৌজন্তপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন, সঙ্গে 
ক'রে সম্রাটের নিকট আবেদনকারী বা দর্শনগাথীকে নিয়ে আসা, 
বিদায়ের সময় আবার ভদ্রত। প্রকাশ করা, প্রভৃতির জন্য একজন 
বিশিষ্ট রাজপুরুষ প্রত্যহই দরবারে উপস্থিত থাকতে] । 

আকবরের রাজলভায় বিদেশী রাজা ও রাজতৃতদেরও আনা- 
গোনা কম ছিল না। অনেক রাজাই রাজ্যচাত হয়ে সম্রাটের 
সাহায্যপ্রার্থী হতেন। অনেক প্রার্থীকেই সৈন্য, অস্ত ও অর্থসাহায্য 
দিযে হত রাজা পুনরুদ্ধারের বাবস্থা ক'রে দিতেন। এই ধরণের 
সাহায্যদানের একটি সর্ত থাকতো £ সাহায্যপ্রাপ্ত রাজারা তা'দের 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে তা'দের রাজ্যে আকবরের নামাঙ্কিত মুদ্রা এবং 
আকবর-নিপিষ্ট ওজন-পদ্ধতি চালু ঝরবেন। 

অন্ভঞাতকুলশীল আগন্তক এবং বিদেশীদের সঙ্গে আকবরের 
ব্যবহার আশ্চর্য রকমের ছিল। সৌজন্য এবং সহৃদ্য় ব্যবহার ও 
আর্দর আপ্যায়নে সম্রাট অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা'দের মন জয় 
ক'রে নিতে পারতেন । বিদেশী রাভদৃতদের সঙ্গে অদ্ভূত ব্যবহারও 
করতেন। তুরাণের সম্রাট আবদাল্লা খা শয়েকবার আকবরের 
নিকট দূত পাঠিয়েছিলেন, প্রত্যেকবারই সআট তা'দের সাথে 
সসম্মানে কথাবার্তা বলেছিলেন। তুরস্ক থেকে যখন দূত আসে 
তখন ঘটনা অন্তরূপ হয়। তুক্চী মিশনের দাম্ভিক ব্যবহার ও 
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বোল্চাল সম্রাটের নিকট বিরক্তিকর হয়েছিল। তিনি তাদের 
প্রধান রাজদৃতকে বন্দী ক'রে শেকল দিয়ে বেঁধে দীর্ঘকাল লাহোর 
ছুর্গে আটকে রাখেন ; তক মিশনের বাকী সদন্থর! “ধোয়ার মতে! 
আকাশে মিলিয়ে গেলো" । তুকাঁ রাজদূত আকবরকে স্পেন ও 
পতুগালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ। করার দাবী জানিয়েছিল। 

আকবরের পিসী মক্কায় হজ ক'রে ফিরে এলে সিন্কের চাদর 
দিয়ে রাস্তা মুড়ে দিয়েছিলেন, নিজে গিয়ে তা'কে এ নিক্ষ-বিছানো 
পথের উপর দিযে গাড়ী হাঁকিয়ে প্রাসাদে নিয়ে আসেন, এবং 
সমস্তটা পথ দুপাশে অপেক্ষমান জনতার উপর টাকা পয়সা ছড়া'তে 
থাকেন। 

অধীনন্থ কর্মচারীদের প্রতি সম্রাট খুন কঠোরতা দেখাতেন। 
তাদের মান, মর্ধা্দা, বিস্তু, সম্পন্তি সবই যে সম্রাটের দয়! ও মজির 
উপর নির্ভর করে এই ধারণা তা'দের অন্তরে বদ্ধমূল ক'রে দেওয়া 
হোত । 

প্রত্াহ একজন পদস্থ কর্মচারী সাধারণ দৈনন্দিন বিষয়ে 
পরামর্শ দেওয়। ও সম্বাটের নিদেশ গ্রহণের জন্য উপস্থিত থাকতো। 
চার পাঁচজন বকেয়া-নবীশ বা কেরাণী দরবারে উপস্থিত থেকে সে 
দিনের যাবতীয় রাজ আজ্ঞা লিখে রাখতো! | প্রত্যহই উপদেষ্টা 
পদস্থ কর্মচারী এবং বকেয়া-নবীশ পরিবতিত হোত। একপক্ষ 
কাল পর আবার তা'দের পালা আসতে । সম্রাটের দেহরক্ষীদেরও 
পালাক্রমে হাজির দিতে ঠোত। প্রধান বিচারপতি এবং অন্থান্তা* 
প্রধান কর্মচার্দীরা সকলেই সম্রাটের স্থায়ী কর্মচারী ছিলেন। 
প্রাসাদের ভিতরেই বিভিন্ন কক্ষে তাদের এজলাশ. ছিল। করে 
বহাল থাক কালে কোনও পদমর্যাদাসম্পন্ন রাজপুরুবের মৃত্যু হলে 
সম্রাট নিজ ব্যয়ে তা'দের সন্তানদের শিক্ষার ব্যয় বহন করতেন । 
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সাআ্াজোর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রাজন্ব বাবদ প্রচুর অর্থাগম 
হ্বোত। প্রত্যেকটি অঞ্চলই প্রাকৃতিক সম্পদে পুর্ণ। আমদানী 
রপ্তানী বাণিজ্য বাবদ শুক্কও যথেষ্ট আদায় হোত। শক্র রাজ্য 
অধিঞ্ার করার ফলেও ধন সম্পত্তি পাওয়া যেত। ধনী ব্যাক্তির 
মৃত্যু হ'লে উত্তরাধিকাীকে কর দিতে হোত। বিভিন্ন খাতে 
রাজকোষে প্রতি বছরই প্রভূত অর্থ সংগৃহীত হয়ে স্াট আকবরকে 
পৃথিবীর শ্রেষ্ট ধনী সম্রাট ক'রে তুলেছিল । বিদেশী মুদ্রার লেন 
দেন এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে সম্রাটের একচেটিয়া অধিকার ছিল। 
সোনার বিনিময়ে রৌপ্যমুদ্রা ও তাত্্রমুদ্রা একমাত্র সরকারী খাজ'ক্ীর 
নিকটই পাওয়া যেত। বিভিন্ন মুদ্রায় ঝ্মচারীদের বেতন দেও, 
য়ার গীতি ছিল। 

সম্রাটের অনুমতি পত্র বাতিবেকে কা'রো ঘোড়া বিক্রী 
কর। নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য, ঘোড়া বিক্রীর উপর কোনও কর ধার্ধ 
ছিল না। সবচেয়ে ভালে। ঘোড়া সআ্াটকেই বেচতে হোত? 
নীলামে অন্য ঘোড়াগুলির দর উঠতো। সম্রাট ন্যায্য মুল্যেই 
ঘোড়া কিনতেন, এবং সবসমক্ষে ব্বর্মুদ্রায় ঘোড়া-বিক্রেত] তা'র 
ঘোড়ার দাম পেতো । মূল নির্ধারণ ও মুদ্রা প্রদানে কোনও 
কারচুপি ছিল না। 

আকবর খুব মিতব্যয়ী ছিলেন, তাই তা'র ধনরত্বও গুচুর 
সঞ্চিত হয়েছিল । ছুই শতাবী কালের মধোও আকবরের সমকক্ষ 
প্ধনী সম্রাট কেউ ছিল ন1। বছরে চারবার প্রাসাদের উঠানে সব 
সমক্ষে বস্তাপূর্ণ মুদ্রা ঢেলে ফেলে পুনরায় গণনা ক'রে পুনরাষ 
বস্তাবন্দী ক'রে রাখা হোত। দশফুট ব্যাস ও ভ্রিশফুট উচু-_সুদ্র 
সাঞ্জিয়ে এই সাইজের মুদ্রা স্তম্ত বানানো হোত। বিভিন্ন মূল্যের 
স্বণমুদ্রা নিজে গণনা ক'র খালার সাজিয়ে রেখে সম্রাট আনন্দ 
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পেতেন। পাত্রী এই রকম ন্বণমুদ্রা' পূর্ণ দেড়'শ থালা একবার 
দেখেছিলেন । 

সামাজোর বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াতের নিমিত্ত সরকাণী 
পরিচয় পত্রের রেওয়াজ ছিল। অনেক শ্রেণীর চুক্তিও সম্রাটের 
অনুমতি ভিন্ন বৈধ হোত না। এই সব অনুমতি পত্রকে “ফর্মীণ' 
বল। হয়। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং অনেক আমল কেরানী 
ফর্মাণ জারীর কাজে ব্যস্ত থাকতো! । ফর্মাণ লেখা হওয়ার 
পর ত। সআটের জনৈক] বেগমরে নিকট নিয়ে যাওয়া হোত। তিনি 
তা'র উপর সম্রাটের মোহর এবং নিজ্ঞ অঙ্গ,রীয়ের ছাপ দিয়ে ফেরৎ 
পাঠাতেন। সম্রাট কাউকে উপাধি সনদ বা সম্পত্তিদান করলেও 
পৃরোক্ত মোহরাক্কিত ফর্মাণে তা? উল্লেখ ক'রে দানপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে 
দেওয়৷ হোত। 

আদালতের বিচার খুব নিরপেক্ষ কঠোর ও ন্যায়সঙ্গত 
ছিল। জনসাধারণের ক্ষতিকর অপরাধে কঠোর শাস্তিই দেওয়। 
হোত। অপরাধী সরকারী কর্চাপী হ'লে তা'র শাস্তি হোত 
কঠোরতর | প্রাণদাগুযোগ্য অপরাধের বিচার সম্রাট ন্বয়ং 
করতেন। বিশেষ জটিল দেওয়ানী মামলাও সআাটের সমঙ্গেই 
নিষ্পন্ন হোত । 

সামান্য কারণেই সম্রাট উত্তেজিত হতেন, এবং অল্পেই 
উত্তেজন৷ প্রশমিত হোত। কাবুল অভিযানের সময় কয়েকজন 
সৈম্ত মূলবাহিনী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল ; তা'দের অনেককেই 
বন্দী ক'রে সম্রাটের নিকট নিয়ে আসা হয়। কয়েকজনের অপরাধ 
গুরুত্তর বলে' প্রমানিত হওয়ায় তা'দের মুতুাদগ্ডাদেশ দেওয়া 
হয়। যখন প্রহরীর হতভাগ্য বন্দীদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, 
তা'দের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে বল্লো, পজাহাপনা আমাকে 
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হাড়িকাঠে চাঁপাবেন না, আমার গর্দান নেবেন না। খোদার 
দয়ায় আমার এক বিশেষ গুণ আছে ।” 

সম্রাট একটু কৌতুহলী হুলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, “কি 
সেই গুণ?” 

লোকটি উত্তর দিল, “জাহাপন1, আমি খুব ভালে গাইতে 
পারি ।” 

সম্রাট ততক্ষণে রহস্যপ্রিয় হয়ে গিয়েছেন । বললেন, “তাই 
নাকি? বেশ শোনা তোর গান।” 

বন্দী তখন গার শুরু করলো । আললে সে গান গাইতেই 
জানতো না। কর্কশ কণন্বরে চীৎকার করে" সে গান শুরু করালা। 
গানর নামে বেতাল] চীৎকার শুনে উপাস্থত কেউই হাসি চাপতে 
পারলো না। হতভাগাটা তখন সআটের দিকে করুণ নয়ানে 
তাকিয়ে হাত জোড় ক'রে বললো “জাহাপনা, আপনি হাসবেন 
না। সত্যিই আমি গান জানি, আমার গলার ম্বরও ভালো । 
কিন্তু ফাটকে থাকার সময় প্রহরীদের অত্যাচার ও এখানে নিয়ে 
আমার সময় টান] হ্যাচডা করার ফলে আমার গলার স্বর খারাপ 
হয়ে গিয়েছে । ফাটক থেকে নিয়ে আসার সময় সিপাহীরা 
আমাকে কিল চড মারতে মারতে রোদের মাধ্য টেনে নিয়ে 
এসেছে । এ অবস্থায় কি গলা থেকে গান বেরোয় 2 

লোকটার বুদ্ধিমত্তায় সম্রাট এতটা খুলী হয়েছিলেন যে 
»শুধু এ লোকটাকেই নয়, প্রাণদগ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত সকল আসামীকে 
মুক্তি দিলেন। 

গহিত অপরাধে যাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হোত, হাতীর 
পায়ের নীচে ফেলে তাদের নিম্পেসিত করা হোত। অনেক 
ক্ষেত্রে ফাসী অথবা মুণ্ডচ্ছেদও হোত। নাগীহরণ, লাম্পট্য, 
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বলাংকার প্রভৃতি যৌন অপরাধের শাস্তি ছিল গলায় ফাস 
পরিয়ে দড়ির ছুই প্রান্ত টেনে শ্বীসরোধ ক'রে মেরে ফেলা। 
একটি ব্রাহ্মণ যুবতীকে ধর্ষণ করার অপরাধে সম্রাটের এক বিশিষ্ট 
মুৎসদ্দী রুমী খার গলায় ফাস দিয়ে হত্যার আদেশ দেওয়! হয়। 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধসত্বেও সম্রাট দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার 
করেন ণি (২৮)। 

বিচার কার্ধের জগ্য ছুট জন মন্ত্রী নিযুক্ত ছিল। একজন 
শোনেন প্রাথমিক আজি ; অপর জন শোনেন আপীল । ফৌজ- 
দারী মামলা নিষ্পত্তির জন্য ছিলেন কাজী বা প্রধান ম্যাডিষ্রেট। 
ফৌজদারী মামলার আসামীকে সাধারণ ফাটকে বা ভেলে রাখা 
হোত না, হাতে পায়ে শিকল বেঁধে তা'দের দিয়ে কায়িক শ্রম 
কারনেো হোত । বাক্ত পরিবারের বা সআটের নিকট কোনও আত্মীয় 
যদ্দি অপরাধী সাব্যস্ত হোত তবে তা'কে গোয়ালিয়রের নরক সদুশ 
হর্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বন্দী জীবনযাপন করতে হোত। বিশিষ্ট 
পরিবারের অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার ভার দেওয়া! হোত অপর 
কোনও অভিজ্ঞাত পরিবারের লোককে । সাধারণ অপরাধীকে 
শাস্তি পেত হোত প্রাসাদর প্রধান জল্লাদের হাতে । বহু প্রকার 
শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও অল্প কয়েক রকম শাস্তি দেওয়। হোত। 
কিন্তু লোকের মনে ভীঠি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বহুবিধ শাস্তির সাজ 
সরঞ্জাম ও হাতিয়ার দুর্গদ্ধারে সাজানো! থাকতো।। দুর্গের এই 
দরজার প্রহরায় নিযুক্ত থাকতো প্রধান জল্লাদ। অপর তিনটি, 
প্রবেশদ্বাবের প্রহরায় নিধুক্ত ছিল যথাক্রমে ছুর্গের প্রধান দ্বাররক্ষক, 
প্রধান পত্রবাহক ও প্রধান ক্রীড়ারক্ষক। 

একটি কাসার পাত্রে অন্য একটি জলপৃ্ণ পাত্র থেকে আস্তে 
আস্তে জল পড়ার ব্যবস্থা ছিল। প্রতি পনেরো! মিনিটে উপরের 


২৬ 


পাত্রটির জল নিঃশেষ হযে নীচের পাত্রটিকে পুর্ণ ক'রে দিত। 
নীচের পাত্রটি পুর্ণ হলেই একটি লোক একট৷ ঝুলন্ত কাসার পাত্রে 
কাঠের হাতুড়ি দিয়ে সজোরে আঘাত করতো।। এই শব্দ শুনেই 
সময়ের হিসাব হোত। এই পেটা ঘডির আওয়াজের সঙ্গে তাল 
পেখ প্রানাদের সমুদয় কাজ নির্বাহ হোস । জলপাত্র ঠিক রাখা 
ও কাসার পাত্র পেটাবার জন্য লোক দিবারাত্র মোতায়েন থাকাত]। 
স্থধ ওঠার অনেক আগে, মোরগ ডাকার সাথে সাথেই এবং 
স্যাস্ত থেকে একঘণন্টা ধরে প্রাসাদের নহবংখানায়, ঢাক ঢোল 
ভে পু প্রভৃতির সমবেত এক নারকীয় আওয়াজ প্রত্যহ শোন। 
যেতো; ববরতায় তা'র তুলনা মেলে না। 


প্রধান পত্রবাহকের অধীন যা'রা কাজ করতো তা'দের 
খুব দ্রুত দৌডতে হোত। দৌডে কৃতিত্বের নিরীখেই এদঃ চাকুরী 
প্রাপ্তি ৬ স্থায়িত্ব নির্ভর করতো! । একটা ঘোড়া সারাপিনে যতোটা 
পথ দৌডতে পারে, সম্রাটের এক একজন পত্রবাহকও ততটা পারে। 
শোন। যায় শিশু বয়সেই এদের শরীর থেকে “লিভার' তুলে (ফল 
হয়); সেইজন্যই এর] প্রচুং দৌডলেও হাঁপিয়ে পড়ে না । অনেক- 
দিন ধ'রে এরা সীসায তৈরী জুতো পায়ে ্রিয়ে দৌড অভ্যাস 
করে। দৌডবার সময় পায়ের গোডালী দিয়ে নিজের নিতম্ব স্পর্শ 
করতে পারে । এদেরই মারফৎ সাম্রাজ্যের দূর দূরান্তে সংবাদ আদান 
প্রদান হয়, ফর্মাণ পাঠনে। হয়। 


আকবরের সাপত্রাজা অত্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে হিমবাহ,__ 
স্থানীয় নাম কুমায়ুন,_সিদ্ধুনদ্দের উৎপত্তি ভঞ্চল থেকে কাবুল 
রাজ্যের সীমানা পর্ষস্ত এই পরত প্রলম্বিত। দক্ষিণে গাঙ্গেয় 
উপমাগর, বিশনাগ ও নরলিংদের রাজ্যসীম। পর্যস্ত বিস্তৃত আক- 
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বরের সাআাজ্য (*)। পশ্চিমে সমুদ্র এবং গেড়োনিয়। (ট। পশ্চিম 
উপকূলে রয়েছে আরিয়াকদের রাজ্য (1)। সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে 
এমোডি (২৯), যা' কিনা সূর্যোদয়ের প্রান্ত অবধি প্রসারিত 
সমগ্র সাআাজোর পরিধি বিশ হাজার মাইলের কম নয়। একমাত্র 
দিথখিজযী আলেকজাওগ্ডার ছাড়া আর কেউই এত বড়ো সাম্রাজোর 
অধিপতি হ'তে পারেনি । 

প্রাকৃতিক এশ্বধও আকবরের সাম্রাজাকে সমৃদ্ধ করেছে। 
সাআাজ্যের সর্বত্র জলবায়ু একরকম নয়। বহুপ্রকার শস্ত, ফুল ও 
ফল পাওয়া যায়। তুলা, আফিম এবং নীলের চাষ প্রচুর হয়। 

তুকণা এদেশকে হিন্দুস্তান বলে। অতীতে এক সময় এ 
দেশে খুষ্টানর1 রাজত্ব করতো, সে কথা আগেই লিখেছি । পতুগী- 
জদের আগমনের অনেক আগেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 
তা'দের সম্বন্ধে নানাবিধ কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে। কাশ্মীর এবং 
হিমালয়ের ছর্গম অঞ্চলে খৃষ্টানদের গীর্জা এখনও দেখা যায়। হিন্দু 
যোগী, অন্যান্য সন্নানী ও তীর্থযাত্রীরা বলে যে মানম-সরোবরের 
তীরে একটি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সেখানে 
যা'রা থাকে তা'রা! ভারতের কোনও সম্প্রদায়ের মতো নয়। প্রতি 
অষ্টম দিনে তারা একটি অদ্ভূত আকারের ঘরে সমবেত হয়ে 


আরাধনা করে। একজন পুরোহিত লম্বা শাদ! মালখাল্লা পরে 
উচু বেদীতে বসে' একটি গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ পাঠ করার পর 
আরাধনা শুরু হয়। এটি কিন্বদন্তী হালেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ।* 


বিজয়নগর ও তামিল দেশ। 
গুজরাট । 
টলেমির বর্ণনায় 'আরিয়াক? হচ্ছে মারাঠীদের দ্বেশ। 
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ভারতের নগরীগুলি দূর থেকে ভারী হুন্নর দেখায়। সুউচ্চ 
অট্টালিকা ও অর্ধগোলাকার মন্দির ও প্রাসাদ-শীর্ঘ সহজেই দৃষ্টি 
আকধণ করে। কিন্তু পরিকল্পনাহীন নগরশ্বিন্তাম ও সরু বাঁকা- 
চোর] অলিগলি বিশেষ পীড়াদায়ক। আকারে বিগাট হলেও 
বাড়ীগুলিতে গবাক্ষ নেই বললেই চলে। রাস্তার আবর্জনার ছুর্গন্ধ 
থেকে রেহাই পাওয়ার জন্তই বোধ হয় বাড়ীর জানলা না থাকাট! 
রেওয়াজ হয়েছে । ধনীর! তা'দের বাড়ীর বাইরের দেওয়ালে 
রডীন্‌ পলস্তরা দিয়ে থাকে। ভিতরে দেওয়ালগুলিতে রডীন 
প্রাচীর চিত্র আকা হয়। অনেকের বাড়ীতে স্বন্দর ভান্বর্ষও দেখা 
যায়। ত্রাক্মণদের বাড়ীর ভিতরে এবং বাগানে উপকথায় বনিত 
বীর ও সাধু সন্তুদের মৃি ভাক্কর্ধ সািয়ে রাখা হয। সাধারণ অধি- 
বাসীর! নীচু বাড়ীতে থাকে; অনেকেই সারাজীবন কাটায় পর্ণ- 
কুটাগে। এদেশে অনেক সামন্ত রাজা আছে, হিন্দু ও মুসলমান দুষ্ট | 
হিন্দুরাঞ্জাদের আছে মন্্ণাপরিষদ, এর! প্রায়ই উদ্রারচেতা | পক্ষা- 
স্তরে মুসলমান নবাবদের কোনও মন্ত্রীপরিষদ থাকে না। তা'র! 
নিজেদের মজিমাফিক রাজত্ব করে। আরব দেশে বন্দী অবস্থায় 
থাকাকালে এবং মুক্তি পেয়ে এই ডায়েরী লেখা সম্পূর্ণ করি। 





গপাজেশিেজ্জ 


(নোটে ও ভাষাও) 
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এ। নভগারি বা নওসারি 


'নওসারিস্গম”, নভপাঁরি বা নওসাঁরি বোদ্ধাই থেকে ১৪৭ মাইল উত্তরে 
অবস্থিত একটি ছোট শহুর। মুসলমানদের অত্াচাবে উৎ্পীড়িত হয়ে পার্শীরা 
বা জরথুষ্টেব মগ্চগাষীরা পাবন্তের পশ্চিমাঞ্চল থেকে চ'লে এসে ভারতে আশ্রয় 
নেয়। পাশদের ভারত আগমন কযেক শতাব্দী ধরেই অব্যাহত ছিল। 
জবথুষ্ট ছিলেন পাৰুস্তেব পশ্চিমাঞ্চলের অধিবালী । তী'র জীবৎকাল সম্পর্কে 
সকলে এক মত্ত নয়) সর্বাপেক্ষ। গ্রহনীয় মত হচ্ছে এই যে, তিনি থুষ্টপূর্ব ৬৬০ 
থেকে খুষ্টপৃধ ৫৮৩ অব্বককাল জীবিত ছিলেন (*)। খুষ্টীয় সঞ্ধম শতাবীতে 
পারুন্তে মুদলমান আধিপত্য শুরু হয, এবং ঘেই সময থেকেই জবথুষ্ট্রে 
অন্গামীরা পাবস্তা থেকে চলে আনতে থাকে । জবথুষ্টেব অচ্গগামীর! বর্তষান 
কালে পাশা সম্প্রদাষ নামে পবিচিত, এবং শুধু ভারত ছাঁডা অন্যত্র কোথায় ও 
এই ধর্মীবলম্বী সম্প্রদায় নেই। পশ্চিম ভাবতেব দ্রিউ অঞ্চলে পাশা প্রথমে 
বসবান কবতে থাকে; প্রথম পাশা শরণাাঁবা ভারতে এসেছিল ৭৬৬ খৃষ্টাবে। 
দ্বিতীয় উদ্বাপ্ত দল আমে ৭৮৫ খ্ুষ্টাবে; বোম্বাইএর যাঁট মাইল উত্তরে জয় 
বাণা নামক জনৈক হিন্া জায়গীরদদাবের কাঁজ্য সঞ্জাম নামক স্থানে এই দ্বিতীয় 
দল উপনিবেশ স্থাপন করে । নভলাঁরিতে পাশা উদ্বাস্তবা আলে ১১৪২ খুষ্টাব্ডে 
কামদীন জরথোষ্ট নামক জনৈক পাশার নেতৃত্বে । পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষ দিকে "চাঙ্গা আশা” নাঘক জনৈক পার্ণা বিশেষ খাতি ও প্রতিপত্তি 
অর্জন করেন। তিনিই উদ্বাস্ত পাশীঙ্গের জন্য “পবিত্র বহি বহন কবে নিযে 
আসেন এবং নভলাবিতে পাশী ভঙ্গনাঙসয প্রতিষ্টা করেন। পাশীঁদেব ধর্ম 
অনুষ্ঠানে পরিধেয় পোষাক মর? ও কুসতি-_-পাশীদের পক্ষে অবশ্য পরিধেয় 
বলে তিনিই প্রথষ্ধ প্রচলিত কবেন। 

হিক্রুরা জবথুষ্টেব প্রচারিত ধর্ম ও ধর্মীয় আচারবিশ্না অনেকটাই 
গ্রহন কবেছিল । জবথুষ্ট্ের প্রভাব ৰাইবেলে গ্রটুর লক্ষা করাযায়। 

** 70192506517, 015 71010175101 4১0015100 | (1901) ৮৬ 
৮1০7 ৬০ ৬, ৬৬111119105 380105011, 


২৩১ 


২। দুরাট 


কিছধন্তী এই যে গোঁশী নাক জনৈক রাজা খুষ্টীয় ফোড়শ শতাব্দীতে 
নুরাট নগরীর প্রতিষ্ঠা করে। প্রথমে এই নগরীর নাম ছিল “হর? পৰে 
হয় সুরযপুর+, মুললমানদের অধিকাঁবে আপার পর নাম হয় 'স্বরাত | মোন- 
সারেট মনে করেছিলেন কোরাণের শরিয়ত” শব্দের অপভ্রংশ হচ্ছে “স্বাঁট”। 
অবশ্য, একথাও লিখেছেন যে রাঞজ্জা গোশীই এই নগরীর প্রতিষ্ঠাতা । 
এশিয়াটিক সোপাইটির জানলে (].9. 8২/১১ 1908, 245) জনৈক পতুগীজ 
পর্যটক 1)89706 39195 (1514/51) কর্তক লিখিত এক ভ্রমণবৃত্তান্তের 
অন্বা্ মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধ পাঠে জানা যার যে তিনি স্্রাট গিয়েছিলেন, 
এবং তার সময়ই স্্রাট খুব মনুদ্ধ নগরী ছিল। এই পথটন হয়েছিল কিহ্বস্তীর 
রাজা গোপীর সময়ের আগে । সম্ভবতঃ প্রাচীন এই শহরে রাজধানী স্থাপিত 
ক'রে বাজ। গোপী এর উন্নতি সাধন কবেন। 


৩। খাভা জাফর 


মোন্সারেট যা'কে খাজা! সৌঁফোরিস ব'লে পরিচিত করেছেন; তার 
আনল নাম খাজ| জাফ বা সফর মাগা। গ্রীক শিতা ও তৃকা মাতার সন্তান 
খাজা জাফর জন্মেছিলেন তুরক্ধে। বীভারিজ এব নাম পিখেছেন কমীখা। 
গ্রীকদের মতে! গায়ের রও ছিল তাই একে লবাই “সফর” জাফএ ব'লে 
ডাকতো | ইশি স্থরাটের শাদনকর্তা ছিলেন, এবং শ্ররাটের দুরগও এর 
তত্বাবধানে নিমিত হয়। দিউ"র পতনের পর ইনি পতুগীজদ্দের হাতে বন্দী 
হঃন। কিন্তু এঝ কর্মদক্ষত] এৰং প্ররুত পরিচয় পাওয়ার পর পতৃগীজরা একে 
দায়িত্বপৃর্ণ পদে অধি্ীত ঞ্করেন। ইনিকিস্ত পতুগাজদের পক্ষপাতী ছিলেন 
না); দলভ্যাগ ক'রে মুলসমানদ্ধের পক্ষেই যোগ দেঁন। দিউ'র দ্বিতীয় 
যুগ্ধে (জুন, ১৫৪৬) লফর আগা নিহত হ*ন। শ্িগাটে তীর দেহ প্রোথিত 
হয। হোয়াইট্‌ওয়ে একে “িফবর আগা” নামে আভিহঠিত করেছেন। 
বলেছেন ঈনি পলভ্যাঁগী ইত্তালীয়ান”। এ'র সম্পর্কে হোয়াইট ওয়ে অনেকটা 
বিবরণ দিয়েছেন (২155 01 901098656 ?০%/61 10 [17018. 1967, 00. 
186, 2217-31]5), 


২৩২ 


৪1 প্লাজা হেনৃরী 


পতৃগালের বাজা গেন্রীর মৃত্া হয় ১৫৮* খৃষ্টানদের ৩১ জানুযারী । 
তা" মৃতু সংবাদ ভাবতে পৌঁছয় প্রায় এক ৰছর পরে। এ দিন চন্্গ্রহণ 
হয়েছিল , মোনপাবঝেট সেকথা লিখেছেন । ঝাজা হেনরী ছিলেন ধর্মারাগী 
এবং একঞ্জন যেস্তইট কাডিনাল। ১৫৭৮ খুষ্টাবে পর্তগালের রাজ! সেবাধিয়ান 
মরকে। যুদ্ধে প্রাণ হাবায়। তা'ব কোনও পুত্রসন্তান না থাকায় সেবাহিয়ানের 
খুল্লতাত হেন্বীকে সিংহালন গ্রহণ করতে অবোধ করা ছয়। বুদ্ধ, অবিৰাহিত 
এবং ধর্মযাজকতায় নিয়োজিত হেন্রী পিংহাঁসন গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, 
দেশব্যাপী অন্থবোধেব পর তিনি ঝাগ্জা হ'ন। এক বছর অতিক্রান্ত ছতে না 
হতেই তা'র মৃত হয়। পতুর্গালেব দিংহাসন দাবী করেন সেন্ট জন্‌ পাত্রী সম্প্র- 
দায়তুক্ত আন্টোনিও এবং স্পেন পম্রাট দ্বিতীয় ফিপিপ সমারোহ সহকারে পতন 
গালের বাজধানী লিজবন শহবে প্রৰেশ কবেন। লেই থেকে দীর্ঘকাল পতুগাল 
ম্পেনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। পতুর্গালকে স্বাধীন করাব উদ্দেশে একটি 
জাতীষ মুক্তৰাহিনীও গঠিত হয। স্পেন সম্রাটের প্রতিনিধি ডিউক 
অবক্রাগাজ্ঞ৷ পতুগাল শাসন করতেন । ফান্দের তৎকালীন প্রধানম্স্থী কাডিনাল 
বিশ লুব কুটনীতির ফলে ইংলগড পতুগালের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহাযার্থে এগিয়ে 
আসে, এবং ১৬৬৫ খুষ্টান্ে ভিক্িওসার যুদ্ধে স্পেনীয় সৈন্ঠৰাহিনীর চরষ পবাজয় 
ঘটায। দীর্ঘ পঁচাশী বছর পণ পতুগ্গাল স্বাধীনতা পুনর্জন করে। অবশ্য এই 
সমযে পতুর্গীজদেব ৰিধেশ ধর্মপ্রচার, বাশিজ্য বিস্তাব, লুন ও ৰোহ্ছেটেগিরি 
অৰ্যাহতই ছিল। 


৫ | জা৪০ 


পাবনার ঝাজৰংশেব প্রতিপত্তির মময মালব দেশের অন্ঙম বিশিষ্ট 
নগরী রূপে মাওুর খাতি হুয়। আলাউদ্দীন খিল্গ্পীর মেনাপতি আইন- 
উল্‌ মূল্কু ১৩০৫ খুষ্টাকে মালৰ জয় ক'রে দিল্লীঝ ভপতানদেষ অধীনে 
আনেন। ১৪০১ খাবে তৈমুর কর্তৃক দিল্লী আক্রান্ত ছলে সেই স্থযোগে 
দিল্রয়ার খা ঘোরী মালব দেশে বিদ্রোছ ঘোষণা করে। তা"র পুত্র 


২৩৩ 


হোগা শাহ ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে ধাড় থেকে মাতে রাজধানী স্থানান্তরিত 
করে। আকবরের সিংহাসন আরোহণের ছু'বছর আগে, ১৫৫৪ খৃষ্টাবে, 
শের শাছের প্রতিশ্ধধি সজ! খার মৃত হ'লে তা"র পুত্র মালিক বয়াজিদ্‌ 
স্বাধীনত1 ঘোষণা! কৰেন। মালিক বয়াজিদ্‌ 'রাজ বাহাছুর” নামে বিশ্রুত 
কীর্তি হয়েছিলেন। নিকটবতাঁ সরঙ্গপুরের জায়গীরদারের বাণী বূপমতীব 
সঙ্গে তর প্রেমকাহিনী রাজপুত চিত্রশিল্পে অল্লান হয়ে আছে। বূপমতী 
ছিলেন 'মালবের ক্লিওপা্রা” অপূর্ব হন্দরী, অন্সাহসিনী এৰং অসাধারণ 
বুদ্ধিমতী। পাঠান আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন প্রেম নিবোনের ছলা 
কলায়। ১৫৬১ খৃষ্টাব্খে আকবরের সেনাপতি রাজবাহাদুরকে যুদ্ধে নিহত 
করে এবং বূপমতীকে বন্দিনী ক'রে সম্রাটের নিকট পাঠাবার উদ্যোগ 
করে। রূপমতী ৰিষপান করে আত্মহত্যা করেন। সংঙ্গপুরে (উজ্জিনী 
থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পূর্বে কালি সিদ্ধ নদীর পৃব পারে বর্তমান চ9০%183 
এর মন্ত্িকটে) “বূপমতীক গথুজ; নাষক সমাধির ভগ্রাবশেষ দ্বেখা যায়। 
ত্রয়োদশ শতকে সরঙ্গ সিং খীচি এই নগরীর সমূহ উন্নতি হয়। 

মালবের প্রাচীন ঝাজধানী ছিল উজ্জয়িনী ; রাজধানী স্থানাম্তরিত 
ক'রে স্থলতান হোসাডই মাতুঁকে মুনলমানী রূপ প্রদ্ধান করে। মাওুর 
পুরাকীতি সমূহের মধ্যে হিন্দোল প্রাপাদ, জাহাজ মহল, স্থলতান গিয়া" 
উদ্দীনের বেগমদের হারেম, চম্প1 ৰাওরী, দ্িলওয়ার খ"] ও হোসাঙ শাহের 
কবর, বূপমতীর প্রমোদ বিহার বেওয়। কুও প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
আর একটি দ্রষ্টব্য হর্ম্য ছোল খৃষ্টায় গীর্জার আদলে শিগ্সিত একটি জয়স্তস্ত 
মামৃ খিলজী চিতোর জয় ক'রে এ স্থতি মৌধ শির্মাণ কবেন। মাও 
থেকে নিবিড় অরণ্য ও পার্বত্য পথে চল্লিশ মাইল পশ্চিমে ভাবত শিল্পের 
ইতিহাপে বিখ্যাত “বাগ? গুহ! অবস্থিত । 


ঙ। উজ্জপ্মিনী 

যেশুইট পাত্রী মিশন গোয়া থেকে ফতেপুরপিক্রি যে পথ ধ'রে গিয়ে- 
ছিলেন, তা” পশ্চিম ও মধ্যভারতের বছ এঁতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চলের 
মধ্য দিয়ে প্রদাগ্িত। বরোধা থেকে এই পথ ধৰেই মার্কোপলো, ইৰন 
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বতুতা! প্রভৃতি বিদ্বেশী পর্টকর। পশ্চিমৌপকুল থেকে ধিলী ও উত্তর ভারতের 
অন্যান্য স্থানে গিযেছিলেন। মাও, উজ্জধিনী, সরুঙ্গপুর, নাবোয়ার, গোয়া- 
লিয়র প্রভৃতি শহর পান্রীর1 অতিক্রম করেছিলেন । বাগগুহ1, সচী, 
বিদ্রিশা এবং আরও অণেক পুবাতাত্বিক স্বান তাদের যাত্রাপথের অনতি- 
দুরেই ছিল। প্রত্যেকটি স্থানেই ইতিহাসবিশ্রুত কীতি কাহিনী ছভিযে 
ঝয়েছে। মন্দির, দুর্গ, প্রাণান, মসজিদ, ভাম্বর্ষ ও পৃ কর্মের নিদশন 
ধশকের মনে বিন্মযের উদ্রেক করে। একমাত্র গোয়াপিয়রের দুর্গ বাতিরেকে 
অন্ত কোন স্থান ৰা বিষয়ই পাত্রীন্দের মনে ইত্তিথাস জিজ্ঞাপার উদ্রেক করে 
নি। গোযালিয়রের জৈন তাক্বর্যকে খুষ্ট ও তার দ্বাদশ মমুচবের প্রতিমূতি 
ব'লে তারা মনে করেছিলেন। সর্বত্রই তারা “হিথেন্* বা অবিশ্বাধীদের 
ঈশ্বরের করুণ থেকে বঞ্চিত বর্বরতার নিদর্শন” দেখেছেন । শুষ্টরর্মের 
প্রচারকর্দের ছার! ন্বগশয় আলোকপাতে আলোকিত ন। হ'লে কারও আত্মার 
পরিত্রাণ নেই, এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হিথেনদের নিকট প্রভুর আলোক বতিক। 
বহন ক'রে নেওয়ার পবিক্র দায়িত্ব খুষ্টান পাদ্রীরা স্বেঞ্ছাক্স গ্রথণ করেছেন, 
মোপনসারেটের ভারত ভ্রমণের বৃত্তান্তে এহ কথাটাই প্রধান। ভারতের 
ইতিহান, দর্শন, ধর্ম ও সমাজ চেতনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও বিছবেষভাবাপক্ন 
পাত্রীরাই ভারতীয়দেএ নিকট থেকে যীশুকে দুরে সয়ে বেখেছে। অবশ্ঠ 
সত্যিকার মানবপ্রেমিক পাদ্রী এদেশে অনেকেই এসেছেন ; খুষ্ট ও থুষ্টধর্ম 
সম্পকে আমরা যতোটুকু জানতে পেরেছি তা” এদের জনই সম্ভবপর 
হয়েছে। 

উজ্জধিনীর ৰর্ণনায ম্বন্নাবেট লিখেছেন যে এই নগরীর 'প্রতিষ্ঠাত।, 
বিক্রমাদদিত্য 'একজন ক্ষমতাশালী ধনী বাজ] ছিলেন? 'শিল্প ও কারিগরী 
বিদ্যায় তা'র খুব নৈপুণা ছিল, 'তিনি অনেক মন্দির শিপ্মীন করেছিলেন, 
(এই সব অট্টালিকা যাও বৈশিষ্ট্যের দাবী কবে, তথাশি তা” রোমক 
স্থপত্য-কৌশলের সমকক্ষ নয়” | মোন্লারেট জানতেন না যে বিক্রমাদিতোর 
হাজার বছর মাগেও উজ্জ়িনী ভারতের এক বিশিষ্ট ও এতিহুপুর্ণ পগরী 
ছিল। সম্রাট অশোক উজ্জয়িনীর এক বৈশ্ব পারৰারে ৰিৰাহ করেছিলেন, 
পত্বীর বুদ্ধপৃজার জন্য একটি সুপ নির্মাণ করেছিঞ্ন, 'বৈশ্তের টেক্রি” নামে 
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ত1 আজও পরিচিত। পুরী, ৰারাণনী, মথুবার মতোই উজ্জয়িনীও 
ভারতের অগ্ততম সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানালোচনার কেন্দ্র। স্থাপত্যে, পূর্তকর্মে 
ও নগর পরিকল্পনায়, বিঘজ্জন মমাগষে উজ্জরয়িনী অতুলনীয়। 

হৈহয় বাজ ৰংশের বাঁজত গালে উজ্জয়িনীর সমধিক গ্রপিদ্ধি হয়। খুষ্ট 
জনের ছদ্ব শতাব্দী আগে প্রদ্যোৎ রাজৰংশের রাজধানী উজ জ্গিনী পশ্চি্ 
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী ছিল। থুষ্টপূর্ধ দ্বিত্তীয় শতকে মৌর্য রাজবংশের 
প্রান্তীয় বাজজধানী ছিল উঞ্জ জয়িনী; যুররাজ অশোক (পরব্তাঁকালে সম্রাট) 
ছিলেন এখানকার রাজ্যপাল। 

১২৩৫ খুষ্টাঝে পাঠান হানাদার আলতামম্‌ উজ জয়িনী জয় করে, 
এবং স্ৃবিখাত মহাকাল মন্দির ও অন্যান্য অনেক স্থাপত্য কীতি ধ্বংম করে। 

উজ জগমিনীর বিখ্যাত "যন্ত্র মহল? (মান মন্দির) শিশ্িত হয় ১৭৩৩ 
খুষ্টাবে মুঘপ বাজ্যপাল (ম্বৰাহদার) জয়পিংহেব লময। উজ জয়িনীকে 
“ভারতের গ্রীণউইচ+ বলেও ৰর্ণনা করা হয়; জ্যোতিৰিগ্যার 
অন্শীলন উজ জর়িনীতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছিল এবং ত। 
উন্নত ছিল ৰলেই মুঘস সমাটরাও উজ জয়িণীতেই মান মন্দির স্থাপনায় 
উত্মাহী হযেছিলেন। 


৭1 গায়াজিয়র 


গোয়ালিয়রের প্রাচীন নাম গোপাচল ৰা গোপপিরি। কচ্ছৰাহ 
রাজবংশের হরষ সেন নামক এক রাজ! এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। 
কিনবদন্তী এই যে নুবয সেন ছিলেন কুষ্ঠ বাণিগ্রন্ত। গোপগ্িখির নিকটে 
শিকার করতে গিয়ে একদিন তৃষ্ণার্ত হয়ে পাহাড়ে একটি গুহার নিকটে 
গেলেন। গুহায় থাকতেন গোয়ালিপ নামে এক সাধু। তিনি মিজ 
কমগুলু থেকে রাজাকে জল দিলেন । জলপান করা মাত্রই রাজার ৰ্যধি- 
মুক্তি হয়ে গেল। কিভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করথেন জানতে চাইলে 
সাধু রাজাকে পাছাডের উপর একটি দুর্গ নির্মান করতে ৰলেন। রাজ। 
তাই করলেন এবং দুর্গের নাম দিলেন গোয়ালিয়র , সাধুর নামের 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই নামকরণ হোল। মুধ্প আমলে গোয়।লিয়র 
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দুরণের বিশেষ দুর্ণাম হয । বাজ পথিবাবের অবাধা ও অবাঞ্চিতঙের অখমুতা 
বন্দী নিবাপ ছিল গোয়ালিয়র দুগ। আওবংঞ্জেব মুবার্কে গোযাপিযবের 
দুর্গে বন্দী রে বেখেছিলেন | মুরাদদকে মুক্ত করাব এক ষডষগ্ত হয়। 
নির্ধাৰিত বাতরে মুখাদদ দড়ি বেষে দুর্গের প্রাচীর টপকে নীচে অপেশ্গমান 
খোভায চ'ডে পালাবেন, এহ ব্যবস্থা ছিল ॥ ৰন্দা থাকাও পমযে৪ তার 
সর্গে হিল সবন্ধতী বাহ নামে এক রক্ষিতা । তা'র কাছে বি্দাষ নিতে 
গেলে শ্বীলোকটি বা।কুল কে বেদে ওঠে । কান্নার শব্দ শুনে ছুগের বক্ষীবা 
ছুটে আসে এবং চর্গ প্রাচীরে ঝুশস্ত দর্ড দেখে গেলে | বন্দীদশা থেকেই 
নয, আশবংজেবের আদেশে (কাজী মারফত) ইহজ্ীবন থেকেই ঘাতকের 
তলোযার নবাদকে চিংমুক্তি দিয়েছিল। (মুরাদ সম্পকিত তথ্য £ [77191915 
01 ৯1217651009 911 1৭001700101) 52110 ৬০1 ]& 11 270--273)। 


৮। ভাস্কর্য ।জনঘুতি 


এন্সঙ্গে তেরোটি নয পুরুষণৃতিবি ভ।দর্য দেখে মোন্সাবেট ধারে 
নিয়েছিলেন যে, তা? যীশু ভু "৫ দ্বাদশ অন্রচবরের প্রন্ণূতি । অতীতে 
কোনও ভাবতীয় খুষ্টান নরপতিতি সুতিিলি ইয়োরবোপ থেকে আনিয়েছিল, 
পাপ্রীরা এই কম অনুমান কবেন। উইনঘে নামক জনৈক ইযোরোগীয 
লেখক তীা"র রচিত '“এশিষাটিক্‌ রিসার্চেস” পুস্তকে এহ উদ্ভিব প্রত্িধ্ধনি 
করেন। কানিংহাম এই ধারণাব প্রতিবাদ করেছেন । মূতিশিলি ৰড়ো 
পাথতেরু 218006" আল্োন্ুত খোর্দাই করা (99০০০ 16116৬09) শাস্বর্। 
প্রত্বতাত্বিক অন্তপন্ধানে জানা গিষেছে যে তোমব পরপতি ডাঙ্গেব পিং এর 
বাঙ্গত্ঞ্কালে (১৪৫০ ১৪৭৩ খুঈ[ব্দ) এই মৃতিপ্তলি খোগ্িত হয়েছিল | 
মধ্যন্থলের মূর্তিটি অন্ধ গুলিব তুলনায় বভো! | খুব সম্ভবত: এই মৃতিপগুলি 
অজ্ঞাত পরিচয কোনও ৈন তীর্থন্কর ও তার শি্কাদের প্রতিক । 


| (ণ্ট, 


ুষ্টাপন ইষ্টার পর্বের রবিবারের আগের চলিশ দিনকে “লেন্ট * ৭ পুণ্য 
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সহভাগ অথৰ! শোকেব সময হিলাৰে গণ্য করা হুয়। থৃষ্ট্র ভ্রুশবিদ্ধ 
হওয়ার দিনকে গড ফ্রাইডে” বা পবিত্র শুক্রবার বলা হয, কাবণ এ দিনে 
ঈগ্বের প্রেরিত পুত্র যীশুকে ক্রুশ কাঠে হত্যা] করা হয়। যীশু কবর থেকে 
পুনরুথান করেন পরঞধ্তী ববিবার, যার নাম 'ইষ্টার সান্ডে?। সর্বপ্রকার 
আন্নদ উতৎ্সৰ এবং সাডগ্গর খানাপিনা এই চল্লিশ পিন ধাযিক থুষ্টানের 
শিকট পরিহার্য। বাইবেল পাঠ, যীশুর জীৰনী ও ৰাণী এবং উপর্দেশ পাঠে 
লেন্ট এব দিনগুলি ম্মতিবাহিত করতে হুয। অনেকে এই সময় মাছ 
মাংস৪ খায শা, কেউ বা উপখান করেশ , অবশ্য এই বম কঠোরতা 
পালনেধ কোনও ধমীয নির্দেশ নেই । 


০০ | আকবারর শিলপ্রীতি 


মোন্সারেটের বর্ণনাধ মামরা জানতে পাবিযে তিনি ফঙ্তেপুর পসিঞ্িতে 
আকববেএখ খানা কামবাম যাতা মেরী, যীশু, মোজেম্‌ এবং আহম্মদের 
প্রতির্কদ্তি দেশ্যালে টাঙানো আছে দেখেছিলেন । মাতা মেরীর ছবি 
প্রাসার্দ অলিণ্দে টাডিয়ে জনৈক মা্মুয সমাটের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন । 
প্রাসাদে কপগুপির দেওয়ালে ৬ ছাছ্ের তলদেশে নানা বর্ণে বঞ্চিত 
ফ্রেঞ্ষো শাক ছিল , ৰর্তখান শতাব্দীর গোডাব দিকেও তা?র চিহাবশেষ 
জ্েখ] গিয়াছে আকববের শিনশ্রীতি ইতিভাপ ৰিঞুত | মুঘল স্থাপত্য 
ও চিত্রশিল্পেব উদতব এবং সাধাএণঙাৰে সমগ্র অভিজাত সমাজে শিক্পগ্রীতি 
আকবণ্েব সময়েই হযেছিল। 
ভারত-শিল্পের প্রেষ্ঠ প্রবন্তী আনন্দ কুমাবন্বীমী পিখেছেন ; আকবরের 
সমাযহ ভাবত শিল্পেধ নৰ্জাগবুণ হয । তিনি নিজে লেখাপড়। 
জানতেন না, কিন্তু তার কচি, বুদ্ধি, জ্ঞন ও প্রতিঙার যেপরিচড় 
আমরা পাই, ক্কাতে ভারতীয় আদরের বিচারে এবং রাষ্ নীতিজ্ঞ 
রূপে ভারতের নকল যুগের শ্রেষ্ঠ শানক বপে তাঁকে চিত করা 
যায়। ফতেপুর সিক্রিব প্রাসাদের গঠন নৈপুণা তার উৎকষ্ট স্বাপত্য 
জ্ঞানের পরিচায়ক | চিত্রশিল্প স্দ্ধে ছজুবাগ শিমোধৃত তার নিজের 
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কথাতেই বাক্ত হযেছে £ “অনেকে চিত্রশিল্পকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। আমি 
এই সৰ সমালোচককে পছন্দ করি না। আমার মনে হয় চিত্রশিল্পীর! 
ঈশ্বরকে জ্ঞাত হওয়ার এক অপূর্ব ক্ষমতা আত্বত্ত করেছেন। প্রাণবান 
জীবের অঙ্গ প্রতঙ্গ একের পর এক তুলি দ্দিয়ে একে যখন অঙ্কিত 
দেছে আত্মাক সংস্থাপনে অসারগ হু'ন, তখন চিত্রকএকে ঈশ্বরের ষহিম। 
কীর্তন করতেই বাধ্য হ'তে হুয়। একমাত্র ঈশ্বরই জীবে প্রাণের 
সঞ্চার করতে পারেন । এই উপায়েই শিলীর পরমজ্ঞানের উর হুয়।, 
(10061) [২6%16%/. 1910 4৯1)111) 


এ | আগ্র। 


আগ্র! শহর হযে ওঠার আগে ছিল বিয়ানা নামক একটি ছোট জায়" 
গীবের নগণ্য একটি গ্রাম । সিকান্দার লোদীই এই গ্রামকে শহবের কপ 
ভ্বেন। দিলীর অত্যধিক গরমে দৈন্বারা পীভিত হয়ে পড়ে দেখে সিকা- 
নার শ্রাহছ লোঁদী যমুনাব তীবে একটি উপযুক্ত স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত 
কর! মনস্থ করেন। ১৪৮৮ খৃষ্টাৰ্ৰ থেকে ১৫০৫ খৃষ্টাৰের মধ্যে কোনও 
এক সময়ে আগ্রা শছবের পত্তন হয়। লিযামত উল্লা এর একটি সুন্দর 
বর্ণনা দিয়েছেন: কযেকজম বিশিষ্ট ওম্বাহ যমুনার এক বাকের পাশে 
অবস্থিত ৰ্যানা জার়গীবের জন্তগত একটি গ্রাম নিবাচিত ক'রে পিকান্দার 
শাহকে জানায়। নির্বাচিত স্থান পরিদর্শনের অভিশ্রাষে সথলতান সপারি- 
যদ বজবায় চড়ে দিলী থেকে নদী পথে রওনাহন। নিৰ্ণচিত স্থানের 
কিছু দুরে যখন বজর! পৌছেছে, সুলতান জিজ্ঞালা করলেন, “আব কত 
দুব ?* অমাত্য মিহতর ঘোলা খা বললেন, “মগ্রে, আর একটু আগে 
যে বকের পাশে উচু জায়গা দেখছেন, এ খানেই।” পিকান্দার 
শাহ্‌ বললেন, “বেশ, তা” হলে জাধগাটাব নাম দওয়া যাক “আগ্রা? ।* 
কিন্ত পিকান্দার লোদীর আগ্রা ছিল নদীর বা তীরে, বর্তমান আগ্রার 
বিপরীত পারে । নদীর ডান পাবে সম্রাট আকবর ১৫৬৬ খুষ্টাবে আগ্রাব 
দুর্গ নির্মান করেন। আগ্র। দুর্গে সয্রাটের ছুইটি কি তিনটি সম্ভান ভূষিষ্ঠ 
হওযাঁর জর কয়েক দ্দিনের মধ্যেই মারা যায। অপথ্ববতারা ছুর্গের উপর 
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দৃটি ফেলেছে, এই আশঙ্ক।য় আকবর সপরিৰাৰে অন্যত্র উঠে যাওয়ার 
চিন্তা করছিলেন। দেলিম চিস্তির উপদেশ ক্রমেই ফতেপুর পিক্রিতে নতুন 
রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়; এখানে জাকববের কোন সন্তানের মৃত্যু হয় নি। 


এ২। ভারাত খৃষ্টান ব্রাজতৃ 


মোন্নারেট ৰারে বাকেই লিখেছেন যে মুনলমান আধিপত্যের আগে 
দিল্লী তথা ভারতে খুষ্ট'নরা রাজত্ব করতো। এর কোনও এঁতিহাসিক 
তিত্তি অগ্ভাবধি পাওয়া যায় নি। অধ্যাপক হয়ল্যাঁ ও অধাপক ব্যানার 
এষ্ট জন্যই ফোন্নারেটের উক্ছিকে গাজাখুধী গল্প ৰা %1111375 181৩ বলে- 
ছেন। কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চলে এমন কয়েকটি মন্দিরের তগ্নাবশেষ আবিস্কৃত 
হয়েছে যা? খৃষ্টীয় গীর্জার আমলে তৈরী । মাপাৰারে খুষ্টায় চতুর্থ শতাব্দী 
থেকেই খ. টটধর্মাবলগ্বী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। পারশ্য থেকে জবথুষ্রের 
অশ্নগামীদের সঙ্গে খই্ধর্মাৰলম্বীরাও অনেকে হয়তো মুদলমানর্বেব অত্যাচার 
থেকে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশে ভারতে শরণাগত হয়ে এসেছিল। 
রাঁজপুত ইতিহাস প্রণেতা জেমস টড লিখেছেন যে যেৰারের বাণা 
পরিবার সম্ভবতঃ পাঝপিক বংশোদ্ধ$ত অথবা ৰিদেশা গত থুষ্টান। 
আধুপ ফজল লিখেছেন যে মেৰাবের ঝাঁনা ৰংশ পারস্তের সম্রাট 
নওশিরোয়ান-এ-আদিলের বংশধর । শতাবীর পর শতাব্দী ধৰে নানা 
সম্প্রদায় ও নানা ধর্ষাৰলম্বী বিদ্েশাগত মন্ষ্যগোষঠী ভারতে এসেছে, 
দ্বিশাল ভারতীয় লধাজের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ভারতের ধর্ষ ও 
সমাজ চিন্তার বিৰর্তনের অভ্রাপ্তধ তথ্য অগ্ভাৰধি লিখিত হয় নি। 
মোন্দাবেট তার ধারণার উৎল সম্পর্কে কিছুই লেখেন নি, সেই জন্যই 
তা”র উত্তিকে নিছক কাল্পনিক উক্তি ৰলা হয়। খুষ্ট জন্মাবার অনেক 
আগেই ইন্দো-গ্রীক ও ইন্দো-সীথিয়ান জনগোঠী গান্ধার ও পশ্চিম পাঞ্জাৰে 
রাজত্ব করেছিল, কালক্রমে তারাও ভারতীয় সমাজের অন্তর্গত ছয়ে 
যায়। থুষ্ট পুর্ব ১২৬ অব্দে গ্রীক হেলিগডোর! বিদ্বিশায় গরুড়ন্তন্ত নির্মান 
করিয়াছিলেন, নিজেকে বৈষ্ৰ বলে পরিচয় দিয়েছেন। অষ্টম থেকে 
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অয়োদশ শতাঁবীর মধ্যকাল পর্ধস্ত কাশ্শীরে এমন কয়েকটি হিন্দু মন্দির 
নিখিত হয়েছিল যা ইয়োরোপীয় স্থাপত্য ৰীতির নিদর্শন । মানস সরো- 
ববের নিকটে এমন এক উপাসক সম্প্রদায়ের বিবরণ মোন্পারেট দিয়েছেন 
যা” পড়লে মনে হয় এরা! সম্ভবতঃ কোন থৃষ্টায় সন্প্রধায়। এ বিষয় নিয়ে 
সঠিক কিছু বগা! যায ন।। 

কাশ্মীরের স্থাপত্য সম্পর্কে কুমারস্বামীর [21560179 ০1 [110121) 2100 
(17001095121) 4১11, 1965, ]9. 143 দ্রষ্টব্য 


১০। ধর্রগ্রান্থর অগ্নিপরীক্ষা 


অগ্রি পরীক্ষার মাধ্যমে ধর্মগ্রন্ের জভ্রান্তত। ও ধর্মযাজকের শ্রেঠ্ঠত্‌ 
প্রমাণের নজীর অন্যান্য দেশের অন্যান্য সময়ের ইতিবুত্তও পাওয়৷ যায়। 
খুষ্টায় প্রথন্ধ শতাব্দীতে কাশ্ঠপ মাতঙ্গ নামক জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধ 
পণ্ডিত হান্‌ ৰংশীয় দ্বিতীয় স্াট মিউ-তি”র আমন্ত্রণে চীনদেশে গিয়েছিলেন । 
পমাট ঙা'কে প্র১র সমাদর করেন। এতে ঈর্ষান্বিত হযে তাও ধর্মীয় 
পুরে,হিতরা তাও শব বৌদ্ধ পু্থির মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ তা” প্রমাণ 
করার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করেন। অন্ুন্বাধ ররিত হয়। তাও পুথি. 
গুপি ভম্মীভূত হয়, কিন্তু বৌদ্ধ পুঁথিগুলি অক্ষত থাকে। 3 899] এই 
কাহিনী লিপিৰদ্ধ করেছেন । 


9১৪1 শেখ.আবুল ফজল 


আবুল ফঞ্জলের পিতার নাম শেখ মুবারক; জোষ্ঠ ভ্রাতার নাম 
আবুল ফৈজ, ডাক নাম ফৈলী। শিশু দেশ থেকে এসে মৃবাক পরিবার 
আজমিরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত নাগব নামক স্থনে বসৰাম করতে 
থাকেন সেখান থেকে শেখ মুবারক সপরিৰারে আগ্রার বিপরীত দিকে 
যমুনার ওপারে ওঠে আসেন। ছেলে দুইটির এখানেই জন্ম হয। হিজর! 
দশম শতকে আগ্রা অঞ্চলে 'মাহদবী' আন্দোলন দেখা দেয়। ইমাষ 
মাহ্‌দ্ধি বা যুগাৰতার অচিরেই আবিভূ্তি হয়ে ঈশ্নবে অবিশ্বাস ও ধর্মহীনতা 
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থেকে ম্বান্ঘকে পরিত্রাণ করবেন এই কথা প্রচার হতে থাকে । 
জোৌনপুরের মীর পৈয়দ মহম্মন্ধ এবং বিয়ানার (আগ্রা বিপরীত দিকে, 
যমুনার পূব পাবে) শেখ আলাই এই আন্দোশন পরিচাপিত করে। 
ষাহদবী চিন্তাধারার বিরোধিতা কৰেন স্লতাঁনপুবের মখদুম-উল্-মুল্ক্‌ 
মৌলানা আব্ল আন্সারি। শের শাহের সময় থেকে আকবরের রাজত্বের 
প্রথষ্ বিশ বছর ইনিই উত্তর ভারতে মুসলমান সমাজে সর্বপ্রধান ধর্মীয় 
নেতা ছিলেন। মাহন্ৰী আন্দোলনের নেতার! সম্রাটের ঈরবারে মৌলৰী 
মোল্লাছের বিরুদ্ধে ধর্মহীনতার অভিযোগ এনে ৰক্ত.ত করতো। শেখ 
মুৰাথক মাধদবী আন্দোলনের সমর্থক ছিছেন, এই জন্ক তিনি মখ দুম* 
উল্-মূল্কের বিষদৃটটিতে পড়েন । পাঠান বাজত্বকাল শেষ হ'লে মুখলদেব 
সময়, বিশেষতঃ আকবরের রাজত্কালে মাহদবীদের উপর কটর মোল্লাদের 
উৎপীড়ন শিপীড়ন কমতে থাকে। শেখ মুবারক ছিগেন পণ্ডিত ও 
প্রগতিশীল মানুষ ; মুসলমান দমাজ সর্বপ্রকার সম্কীর্ণতা ও কলুষত1 থেকে 
মুক্ত হোক, এই ছিল তা"র কামনা । আকৰখের অন্যতম বৈমাত্র ভাই 
আঞ্জিজ কোকাহ শেখ মুবারককে মোলাঞ্চের শত্রুতা থেকে রক্ষা করেন। 

মুবারক ও তা”র ছুই ছেলের পাগ্ডিত্য ও উদ্দার মনোভাবের খ্যাতি 
ক্রমশই বাড়তে থাকে । ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে আকৰর চিতভোর অবরোধ 
করেন, সেই সষয় কৈজী আকৰরেব সঙ্গে পরিচিত হ'ন। ফৈজীই কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা! আবুল ফজলকে সমাটের নিকট নিয়ে মাসেন। দুইটি ভাইই সাম্প্র- 
দায়িক সঙ্কীর্ণতার উর্ধে ছিলেন। এদের উদ্ধার মনোভাবই সম়াটের 
আকর্ষণের হেতু হয়েছিল। সেই সময় প্রত্যেক আমীর ওম্রাহছু কিছু 
সংখ্যক সৈনের অধিনায়ক হতেন ; কে কতো! সৈন্যের অধিনায়ক ৰ। 
মন্সবন্ধার, ভার নিন্নীথেই অমন্পৰন্ধারের কৌলিন্য নিরূপিত হোত।, 
আবুল ফঞ্জল ছিলেন আড়াই হাজার লিপাহীর মন্সব্ধার। তৎসত্বেও 
আকবর তী'কে মন্ত্রীর মর্ধা্| দিয়েছিলেন। গৌড়া মোল্লাদের সঙ্গে 
তর্কাতর্কি ক'রে স্থকৌশলে তা"থ্ের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব উদ্ঘাটন 
করাই তার অন্ততষ কাজ ছিল। 

শেখ. মুবারক একটি দলিলের মুপাৰিদা করেন, এবং ৰহ আলোচনার 
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পর দরবারের যাবতীয় যোল! ও উলেমাগণ তা? অনুমোদন করে। 
এই দলিলে আঁকবরকে মুদলমান সমাজের ও ইস্লামের অগ্রতিদন্দী 
নেতা বলে স্বীকার করা হয়। দলিলে দরবারের সকল উলেম ও মোল্লাই 
দম্তখত দ্িয়েছিল। এই লিল সম্পার্দিত ছয় ১৫৭৯ খুষ্টাব্ধে। এব পরে 
মুবারক ও ফৈজী রাজপভায় আর কোনও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করেন পি। মুবারক ম্বারা যা'ন ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে, ফৈঙ্জী ১৫৯৫ তে। ১৫৮৮ 
খুষ্টাপ্জে আকবর কৈজীকে 'রাজকবি” উপাধিতে ভূষিত কবেছিলেন। 

১৫৯৭ খুষ্টাব্দে আবুন ফজলকে দক্ষিণ ভারতে যুদ্ধে প্রেঞণ করা হয়। 
শঠয স্বার্থপরতা গু পরশ্রীকাতরতা তখনকার সেনানায়কর্দের মধ্য ব্যাপক 
ছিল। এরই ব্যতায় হিসাবে রাজাহগত্য ও সততার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
প্রযঘোগের দ্বারা আবুল ফজল এক বিরল ও এঁকিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেন। খান্দেশের তত্কালীন অধিপতি বাহাদুর শাহ স্বীয কাব সঙ্গে 
আবুল ফঙ্গলের বিবাহ প্রস্তাব করেন। মাবুল ফজল সেই প্রস্তাৰ এহ 
বলে প্রত্যাখান করেন, “সমাটেব ৰ্দান্যতা আমার অন্বর পৃণণ কবে 
রেখেছে, সেখানে অন্ক কারও কাছ থেকে উপচ্ার বাখার স্থান নেই ।” 

আবুল ফজলের মৃতু (ম্বাগষ্ট ১৬০২) খুব দুঃখজনক । শাহজাদা 
সেলিমের ধাবণা হযেছিল যে আবুল ফজল ভা” পিংহাসন প্রারঞ্চি পথে 
ৰাধা হয়ে আছেন । সম্রাট তা"ন কথায কান দিয়ে হয়ছে অন্য কোনও 
তাইকে পিংহাদন দিয়ে যাখেন। দাক্ষিণাত্োর যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনের 
পথে, ঝানী থেকে যোৌল মাইল পুৰে অবস্থত ওছাব জায়গীবদার বুণ্দেলে| 
রাজ বীরমিং এর অতিথি হযে কয়েকদিনের জন্য আবুল ফজল প্রভৃতিকে 
বিশ্রাম করতে হয়। পে্লিমের প্রবোচণায় বীরসিং আবুল ফ্জলকে 
(হত্যা করে। আকৰর এই সংৰাদ পেয়ে মর্মাপ্তিক বেদনা অষ্ঠভব করেন) 
সখেদে বলেছিলেন) “নগ্রাট হওয়ার জন্য মেলিয় আবুল ফজলকে হত্যা 
করলো কেন? তা'র পরিবর্তে আমাকেই তো হত্যা করতে পারতে।1” 

খা খানান্‌, খা আজম ও খা জাহান, _এই তিন ভেণীর পদমর্ধীদা 
সম্পন্ন জঙ্গী ওম্বাঁহরাই আকবরের সাআাজা রক্ষ। ও তার পরিসর 
বৃদ্ধির সায়ক ছিল। কিন্তু আবুল ফজলের এমন এক স্বাতন্ত্র ছিল ঘা, 
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তুঁলনাহীন । ধর্ম ও নীতিবোধ, প্রগতিশীল উদাব মনোঁভাৰ এবং নিবুপেক্ষ 
বিচারবোধ, -যে সব গুণের জন্য আকবর ইতিহাস প্রপিদ্ধ হয়ে আছেন, 
তা"র অনেকটাই যে মাবুল ফলের প্রেরণা ও পৰমর্শদীনের ফলে হয়ে- 
ছিল, তা'তে সন্দেহ নেই। বুদ্ধি, চাতুর্খ, মর নৈপুণ্য, প্রশাসন দক্ষতা! 
প্রভৃতিতে আবুল ফজলের চেয়ে অধিকতর অবদান অনেকেই গিয়েছেন, 
কিন্তু নিঃস্বার্থ সৎ বিৰেচন1 ও অকুঠ পরামর্শ দানে আবুল ফজলেব 
সমকক্ষ আঞক্বরের সমকাপীন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 

বুল জলের 'আইন-ই-আকবপী” গ্রশ্থে লিখিত না হ'লে 
আকৰরের নাম অন্ত অসংখ্য মুসলিম নবাৰ বাদশাহর নামের সঙ্গে এক. 
নিঃখাসেই আমরা উচ্চারণ কবতাঙ্্, ভারতের সমাজ ও রাইট জীবনে 
আকবর যেকী অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সে সংবাদ আমাদের ' 
অগোচর থাকতো! | মুঘল বাদ্‌্শাহর। তাদের বাজত্কালীন ইতিবৃত্ত 
লেখার জন্য লোক শিষুক্ত করতেন; আগওবঙ্গজেবে সময়ে রাজনৈতিক 
প্রশাসনিক ও সামবিক ক্ঁতিহাপ আঙ্বরা 'আলমগীএ নামা” থেকে জানতে 
পারি। কিন্তু মাগ্ন আওরঙ্গজেবকে শেষোক্ত গ্রন্থ পাঠে ঘতোট। 
জানতে পাবি, পূৰোক্ত গ্রন্থ পাঠে মাছুষ আক্বরকে তা'র তুলনায় অনেক 
বেশি ক'রে জানতে পারি। 


১৫| সাপ্তাহিক ধমণ্গভা 


মুদলমানী বীতি অন্তথায়ী শুক্রবার হচ্ছে ধর্সদিবস। সাহাত্তিক 
ধর্মানুষ্ঠান বৃহস্পতিবার বিকেল থেকেই শুরু হয়। এই সময়, অর্থা 
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে শুক্রবার রাত্রি পর্ধদ্ত, ধর্ম সংক্রান্ত তর্কাতকি 
ও অন্যান্ত সাধারণ বাবহারিক কাজকর্ধ করতে নেই। সপ্তাহের অন্যান্য 
দিন তিনৰার নায়াজ পড়লেই হয়, কিন্তু শুক্রবার নামাজ করা কর্তব্য 
পাচ বার।॥ নামাজ ও কোরাঁণ পাঠেই শুক্রবার-_জুন্মাবার--মতিবাহিত 
করতে হয়। আকবরকে নুষলমান সমাজের নেতাঁরপে স্বীকার করার 
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পর থেকে বৃহন্পতিবার সন্ধায় ধর্ষীয় নির্দেশ ফ্েনে চলার প্রথা রহিত হয়। 
প্রাসাদের এক অংশে, যা" “ইবাদৎখান।” নাষে পরিচিত ছিল, ইতিপূর্বে 
শেখ পৈয়দ উলেমা ও আমীর ওম্যাহৰর্গ এবং ব্রাদ্ধণ, জৈন, পাশা 
স্প্র্গায়ের প্তত ও ধর্ম নেতাগণ ধর্ম সংক্রান্ত আলাপ আলোচন! করতেন । 
আকৰরকে মুনলমান সমাজের ধীর নেত। (মৃজতাহিদ্‌') রূপে স্বীকৃতি 
দেওয়ার পর অন্য একটি কক্ষে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দর্শন ও 
বিভিন্ন ধর্মশান্ত নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক হোত। 
ধর্মনংক্রান্ড আলোচন! সীমিত হয়ে গিয়েছিল; কারণ, ধর্ম সম্পকে 
মুজ তাহিদ্‌ যে ফর্মান দিতেন তা'র উপর তক্কবা আলোচন! চল তো ন1। 


১৬ । আকবারর জলা ও জলাতারিখ 


ভিনসেন্ট, ম্মীথ, আকবরের জন্মকাল ও জন্ম তাবিখ সম্পর্কে লিখেছেন :_ 
রাঞপুতানার মরুভূষিতে ১৫৪২ থুষ্টান্দের ২৩ ল্তেম্বর পুণ্মার বাত্রে 
আকবরের জন্স হয়। নৰ্জান্তকের নামকরণ হোল-_বদরুদ্দীন মহম্মছ 
আকৰর। বদরুদ্দীন শবের অর্থ হচ্ছে ধর্ের পূর্ণচন্্র। মহম্মদদ একটি পবিত্র 
শব্দ, ইস্পামের প্রতিষ্ঠাতার নাম । আকবর শবের অর্থ হোল মহান্‌। 
মাতামথ্র নাষ ছিল শেখ আলী আকবর জামী, তা"র নাম থেকেই 
আকৰর” শব গৃহীত হয়। ১৫৪৫ বৃষ্টাবে হুমায়ূন কাবুল জ্ধিকার করেন, 
সেই সময় আকৰরের ছুম্নৎ হয়, এবং তা" জন্ম সয় তারিখ ও নাষ বদলে 
ন্বেওয়। হয়। হুমাঘূনের আত্মীয়র] তৎকালীন কুলংস্কার ৰশতঃ মনে করতেন 
যে বালকের প্ররুত নাষ ও জন্ম সঙ্গয় জানতে পারলে জ্যোতিষী গণৎকার 
প্রভৃতির দাহাযো শক্ররা বালকের ক্ষতি করতে পারে। যুদ্ধে পরাঞ্জিত 
হয়ে হুমাঘুন পত্বী হামিধ1 বাগ্কে নিয়ে রাজপুজান। হয়ে জাবুল অভিমুখে 
পলায়ন করছিলেন। আসন্প্রদৰ! স্ত্রীকে জনৈক বদ্ধুভাবাপন্ন রাজপুত জাগী- 
র্ধারের আশ্রয়ে রেখে হুমায়ুন গিন্ধু দ্বেশ হয়ে কাবুল অভিমুখে যান। অতি 
অল্পনংখাক লোকই আকবরের জন্মঞ্কালে উপস্থিত ছিল। নবজাতকের 
জন্মনময় ও পাষ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য বদলে দিলে প্রতিবাদের দম্ভাবন! 
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বিশেষ ছিল ন11 ছুক্নৎ-এর সময় আঁকবধের নাম দ্বেওয়া হোল জালানুদ্দীন ; 
বজ্কদ্দীন শবেবই লমার্থবাচক । ঘোষণ করা! হোল ঘে বালকেৰ জন্ম হয়েছি 
১৫৪২ খুষ্টাবের ১৫ অক্টোবর তারিখে । 

আকৰরের ৰালাকালীন গৃহশিক্ষক আবছুল লতিফের বর্ণনায় আকৰবে 
জন্ম হয়েছিল ১৫ অক্টোবর ১৫৪২ খৃষ্টাব্দেই। শ্ীথ-পরিবেশিত তথ্য ঠিক 
নয় । (4৯. 1, 911856955 প্রণীত 116 11 081)81 1501016, 1959170. 
৮. 136 দ্রষ্টব্য )। 


১৭1 খাজা শাহ, অন্সুর 


পমাট পঞিৰারের ব্যবহার্য আতর ও আক্জান্য প্রপাধন দ্রব্যের হিসাৰ 
রক্ষক রূপে খাজ! শাহ মন্স্থর সঞঝ্কারী চাকবীতে প্রথম প্রৰেশ কবেন। 
কর্মদবক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ ১৫৭৫ ধুষ্টাব্দে তাকে উজীবর বা খাজাঞ্চীর পদে 
উন্নীত করা হয়। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ই ষড়যন্ত্রের অভিযোগে 
তা"র ফাপী হয়। খাজাঞ্চীর কাজ তিনি স্ুটুভাৰেই পরিচালন করতেন। 
আবুল ফজল লিখেছেন, “এব্‌প নিখুত ঠিসাব ৰক্ষক, এরূপ পরিশ্রমী ও 
বিচক্ষণ ব্যক্তি নিতাত্তই ৰিরল »। 

শাহ্‌ মন্সুরের ফালীর উপব যস্তব্য করতে গিয়ে ভন্‌ নোয়ের 
লিখেছেন, “এই মৃত দণ্ডান্ধেশকে )9070181 0001061 বল যাঁয়।” আযানেট 
বিভারীজ লিখেছেন, "নুরের দবগ্ডাদ্েশের পেছনে হরবারের একদল পদস্থ 
ওম্রাহের চক্রান্ত ছিল” | আবুল ফজলের উক্তির উপর নির্ভর কনে 
ভিন্সেন্ট ম্মীথ লিখেছেন, “খাজা যন্ন্র তা'র কাজ কর্ধে খুব কড়া! 
প্রকৃতির লোক ছিলেন। তার অধস্তন কমীর। এবং অন্যান্ত বিভাগীয় 
প্রধানরা তার বাবহারে সত্তষ্ট ছিল না। রাজদ্রোছের আভযোগে তা'ু 
মৃতুণ্ড হয়। নিয়তিই তী'র কঠোরতার জন্য তা"কে কৰরের দিকে ঠেলে 
দিয়েছিল ।* 

আবুল ফজল লিখেছেন, «নিজের দারিত্ব পালন এৰং অর্থগৃধ স্তা 
তী'কে যাবতীয় সরকারী কর্মচারীদের মধো সর্বাপেক্ষা অশ্রিয় কৰে 
তুলেছিল। দ্েনাদারদের প্রতি তীা'র বিন্দষাত্রও দয়! ছিল না। 
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টাকা খাটিয়ে প্রচুর ধনি হয়েছিলেন, অধমর্ণদের নিঃশেষ ক'রে নিজের 
গজি ৰাডিযেছিলেন। কথাবার্তায় খুব সাধুতাঁর ভান করতেন, ব্যবহারে 
ছিলেন নিতান্ত অসৎ । কঠোরতা ও আপোষের মধ্যে তিনি কোনও 
যোগন্তত্র দেখতে পান নি। কালোপযোগী বিচাবের মনোভাবণ তা" 
ছিল না। যদি আল্লার প্রতি তা'র প্রকৃত অনুরাগ থাকতো, যর্দি 
জনগণের প্রত্তি সামান্য সহান্চভূতিও দেখাতে পারতেন, যর্দি তাদের 
ক্ষতিসাধনে ও ব্যক্তিগত লোভ চবিতার্থতাঁষ অপেক্ষাকৃত কম তত্পর 
হতেন, তবে আল্লার ক্রোধ তা'র উপর নেমে আসত না।” আবুল ফজল 
এই স্থত্রে একটি বাজনৈতিক প্রত্যযের কথা লিখেছেন £ “যদি রাজা" 
বাজডার খোমাযোদ? করতে গিয়ে কেউ পত্যভষ্ট হয এবং অন্য।যভাবে 
সৈন্তদের ও জনগণকে উতপীণন করে ঝাঁজান রূপা লাভে সচেষ্ট হ্য, 
অলান্য উপাঁষে বাজন্থ নাভিষে ও গসত্য উক্তি ক'রে বাজান্ুগ্রথ লাভে 
তত্পর হয়, তাহলে ভাগাই বিমূখ হয়ে তার পত্তন ত্বরাদ্বিত করে। 
খাজা যনস্থরই তার প্ররুষ্টতম দৃষ্টান্ত * 


বছাঘুনী ও শিয়াঁমুর্দীন দুজনেই লিখেছেশ) খাজা মনস্বের রাজদোহ 
প্রযাণের জগ্ট কযেকটি চিসি, _-যা, তিনি নিজ লিখেছিলেন ব'লে 
অভিযোগ গ্বানা হয়েছিল, -_বিচাবের সমঘ পেশ কবা তয়। এ চিঠি 
পপি জাল ছিল । অবশ্য সৰ চিঠিই যে জান হিল একথা কেউ বলেন নি। 
আকবরও খানা মনন্থরের অপবাধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিগেেন, বলা যায় না। 
বীরবল ও অনান্য কযেকজন বিশিষ্ট অমাত্যের চাপে পড়েই আকৰব 
খাজা মন্স্রেব শ্রাণদণু দ্বেন। মন্স্তবের অপসারণের উদ্দেশ্যে টোভর 
মলেব নামও সংশ্লিষ্ট ছিল মন্ত্রের অপলারণের ফলে টোডভরষলেব 
অনেকটা সুবিধা হয়েছিল সন্দেহ নেই। 

সমক্কালীন মুসলষান এতিহাঁপিকরা এ বিষয়ে যা, লিখেছেন, তা, 
বিশ্লেষণ করলে এই তথ্য পাওযা যায আকবরের বমাত্র ভাই হাকিম 
যেকোন কাবণেই হোক বিদ্রাহ ঘোষণা ক'রে লাহোর আক্রমণ করেন । 
হাকিমের অন্যতম সেনাপতি শাদ্‌্মান্কে ১৫৮৭ খৃষ্টানদের ২২ ভিসেম্বর বা 
ওর "কাছাকাছি কোনও তারিখে ম্াকবরের সেনাপতি মানপিংহ যুদ্ধে 
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পরাজিত করেন। শাদ্ঘাঁনের হাঁতব্যাগে তিনটি চিঠি পাওয়া যায়। 
চিঠিগুলির প্রাপক ছিল শা€ মন্ত্র, মহম্মদ কাশিম এবং হাঁকিম-উল্- 
মূল্ক। মানপিংহ চিঠি তিনটি আকববের নিকট পাঠিয়ে দেন। 

সম্বাট কাবুল অভিযানে যাওয়ার সময় শাহ মন্স্থরকে রাজধানীতে 
রেখে যাওয়া যুক্তি সঙ্গত মনে করেন নি। তিনি শাহন্স্ররকে সঙ্গে 
নিলেন। দিল্লী ছাড়িয়ে পাণিপথে পৌছলে মীর্জা হাকিমের পূর্বতন 
দেও্যান মালিক সানি এসে মন্স্বরের আতিথ্য গ্রহণ কবেন। অন্স্থবের 
মাধামে পানি আকবরের সাক্ষাতে এদে আগন্তগত্য প্রকাশ করেন । এতে 
আকৰর সন্্দগ্ধ হ'ন। সমাট ৰাহিনী আত্বালা জেলার শাহাৰার্দে উপস্থিত 
হলে স্থানীয় কোতোয়াপ মালিক আলী কয়েকটি চিঠি সম্রাটের হাতে দেয়; 
চিঠিগরলি শবফ বেগ নামক জনৈক পত্রবাঙকের শিকট পাওয়৷ গিয়েছিল । 
চিঠিগুলি ছিল মনন্থুরেব ফিঝোজপুরস্থ প্রতিনিধি লেখা । একটি চিঠি 
ছিল শাহ্‌ মনন্্বের উদ্দেশ্যে লিখিত ; মীর্জা হাকিম পত্রবাহক শবফৰেগের 
প্রতি আঙুল করতে পাবেন, শাহ মনন্তর যেন এবপ বাবস্থা করেন, 
চিঠিতে এই অন্তবোধ ছিল। এই চিঠিগুলিই মনন্্রের ভাগ্য নির্ধাবিত 
করে। পবেব দিনই, কছওয়াহ! নামক একটি অখ্যাত গ্রামের উপান্তে 
শেখ শাহ মন্হরের ফাসী হয়। তারিখটা ছিল ২৮ ফেব্রুয়ান্বী ১৫৮১ 
খষ্টা্ব। এর বছর চাবেক আগে ১৫৭৭ খুষ্টান্দের ২৬ অক্টোবর একটি 
দীর্ঘপুচ্ ধ্মকেতু আকাশে দেখা গিয়েছিল। শেখ মননের ছিল দীর্ঘ 
পাগভি, লম্বা প্রান্তদ্বেশ পোষাকের উপণ গিয়ে প্রায় মাটি অবধি পৌছত। 
শেখ মনন্তরের নাম হোল-__ধুমকেতৃ”। ফাসীব সঙ্গে মানুষ ধুমকেতু ও 
তার দীর্ঘ পাগড়ি অন্তমিত হোল । 

নিজামুদ্দীন আহমেদ এবং অল্‌ বদাধুনী, দুজনেই লিখেছেন যে 
আকবএ কাবুল পৌছেই বিদ্রোচ্ের কারণ এবং হাকিম ও মনমুর বড়যন্্ 
সম্বন্ধে বিস্তৃত অন্রসন্ধান করেছিলেন । যডযস্ত্রের কোনও ভিত্তি পান শি 
অন্ততঃ ফাসীযোগ্য কোনও অপরাধ শেখ মনস্থর করেছিলেন এরূপ প্রমণ 
পাওয়। যাষনি। 

বীরমল, টোডরমল, মাঁনপিংহ প্রভৃতিই ছিলেন শাহ মন্হরের বিরোধী | 
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তা'র অপনারণের ফড়যন্্র এরাই করেছিলেন । আবুল ফজল নিশ্চয়ই 
সেখবর রাখতেন ; তিনি প্রতিবাদ করেন নি, মন্স্থরের অপসারণ তারও 
কাম্য ছিল, তৰে পক্রিয় সহযোগিতা না কঃরে তিনি ছিলেন নীরব দর্শক | 
শাহ মন্হবের অপরাধ অস্পর্কে আকবরও নি:পন্দেছ ছিলেন না। তথাপি 
প্রাণদণ্ডের আদেশ তা'কে দিতে হয়েছিল। মন্ক্ুরের বিবোধীরা ছিলেন 
আকবরের পা্রাঞ্জয প্রভাৰ ও প্রতিপত্তির স্তস্তবিশেষ £ সম্রাট তাদের 
বিরুদ্ধে যেতে সাহন পান নি। তত?” ছাড়া, দেনাবাহিনী ও জনসাধাতণও 
শাহ মন্স্বরকে বরদাস্ত করতে পারতে! না। অশ্বারোহী সৈন্যের ঘোড়া 
ম'বে গেলে তা"র কাটা লেজ দেখিয়ে ঘোড়ার মৃত্যু রেকর্ড করানোর 
রীতি শাহ মন্হ্রই প্রচলন করেন। খাজন! ও খণের দাৰী ষেটাতে বহু 
লোক সবস্বান্ত হয়েছিল। এর জন্যও শাহ মন্সুরষ্ট ছিলেন দ্বায়ী। 
স্থতরাং তা"র মৃত সাধ্য না হলেও কোনও দিক থেকেই কোন প্রত্তিবাদ 
ওঠে নি। 

লর্বধর্মের প্রতি সমদৃতি; বহুঘোধিত এবং নিত্য আচরিত এই নীতি 
সত্বও আকবর যে তার হিন্দু গ্রধানদেনুই পক্ষপাতী ছিলেন, ভাতে সন্দেহ 
নেই। শ্লিকট আত্মীয় আজিজ কোকাহ অপেক্ষা রা ভগৰান দাসকেই 
তিনি প্রিযতর জ্ঞান করতেন। ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে তিনি ইস্লাম- 
বিরোধিতা করেছিলেন । পৃথিবীর সববৃহৎ ও সবশ্রেষ্ঠ এগ্লামিক 
সাআাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হয়েও হয়তে! ব৷ সাআড্য ধ্বংসের কারণও তিনি 
স্ষ্টী করেছিলেন। তা"র পর তিন পুরুষ অতিক্রান্ত হতে না হতেই সেই 
সাম্রাজ্য ইতিহাসের পাতায় বিলীন হয়ে গেলে! । 

(তিন্সেন্ট ম্মীথ্‌ £ আকবর দ্বি গ্রেট । ভন্নোর £ এম্পেরর আকবৰ 
আযানেট, বিভাবীজ কৃত অনুবাদ । আইন-ই-আকবগী : ব্কম্যানকত 
অন্থৰা। অল্‌ বদাযুনী £ মুগ্ডখাব-উত.-তওয়ারিখ,, ছিতীয় খণ্ড; লো এবং 
র্যান্কিং কত অন্থবাধ।) 


১৮ । মুঘল )সন7বাহিনীব্র গর্ভন 


চেঙ্গিস খশ দৈন্যবহিনী গঠনের থে খ্রীতির উদ্ভাবন কৰেছিলেন, 


২৪৯ 


মিজ্জ সৈন্তব।ছিনী গঠনে আকবর দেই বীতিই অনুসরণ কবেন। আকৰবেৰ 
পঞ্বতাঁ মুঘল মআাটরাঁও সেই পদ্ধতিই ৰলবন্তী বাখেন। একে ৰলা 
হয় “মন্নৰদারী;। আব্বী ও পারপীক ভাষায় মন্গব শব্দের অর্থ হচ্ছে 
চাকুণীর পদ; মন্পব্মাঞ মানে হচ্ছে চাকুরিয়া, তথা সরকারী উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী । মুঘল আমলে প্রর্টোক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকেই সেনা- 
নায়ক হ'তে এবং যুদ্ধ যেতে হোত । ছিল মুসলমান উভয় সম্প্র্থায় 
থেকেই আন্সব্দার হোত । পক্ষান্থবে, ওম্বাহরা ছিলেন ম্বাধুনিক 
কালে যা'দেব ৰল৷ হয় অভিজাত সেই শ্রেণীর। সঙাঁটের আত্মীয এৰং 
পারমিকরাই ওম্বাহ পনবাচ্য হতে পারতেন । আবুল ফজল লিখেছেন, 
আকবরের সময় ছেষটি শ্রেণীর হন্দবধার ছিল; এরা সকলেই সেনানায়ক, 
সমাটের সৈন্তবাহিনশীর জঙ্গ। শান্ি এবং মুদ্ধ, দুই সময়েই এদের সমাটের 
নিকট নিয়মিত হাজিরা দিতে হোত; রাজধানীতে থাকার সময় প্রত্যহ 
দুইবার, মফ:স্বলে থাকার সময় বছরের কোন সঙ্ষয় কিছুর্দিন ধাজধানীতে 
থেকে প্রতাহ দুইবার দবঝবারে হারা দিতে হোত । নিজের বেতন, 
নিজন্ব সৈন্যদের বেতন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জায়গীর, -_এই হিল 
এদ্ধের উপার্জনের পন্থা! । ৰাঁলিযার লিখেছেন যে আকববের পরবর্তীকালে 
রাজসরকার থেকে টাকা নেওয়ার ব্যাপারে বহু ছুনতি প্রবেশ করেছিল। 

আকবরের সময় নর্বোচ্চ মন্সবদার ছিল দশ হাজার সৈন্যের নায়ক, 
সর্ধনিম্ন মন্লবদার ছিল দশ পৈন্তের। আঙ্জিজ কোকাহ এবং মানসিংহ 
ছিলেন দশহাজারী মন্সৰ্দার। 

(আইন-ইঅ-াকবরী £ আবুল ফজল, ব্রকম্যান রূত অস্কবাদ। ট্রাতেল্ন্‌ 
ইন ঠি মোঘল এম্পায়াৰ £ বাণিয়ার, কন্স্টেবল্‌ রুত অনুৰান)। 


১১। ব্লোটাস দুর্গ 


১৫৪২ খুষ্টাঝে শেরশ।হ পাঞাবে এই দুর্গটি শির্সান করান । ধির্জী 
থেকে পাঞ্জাৰ ও কাবুগ হয়ে মধা এশিয়ায় যাতায়াতের পথের পাশে 
অবস্থিত এই দুরের তৎকাপীন সামরিক গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। শের, 


৭৫৯ 


লাহের রাজধানী ছিল হক্ষিণ বিহারের শাহাব জেলাম্ধ বোটাদ্‌ শহুবে, 
মেই নামেই পাঞ্জাবের দুর্গেরও নামকরণ হয়। দুর্গ নির্তানকালে স্থানীয় 
“গ্রক্ষব গোঠীর অধিবানীর ছিল আগ্জকের দিনে যাদের বল! হয় 
ন্বভাব দুধত্ত” দেই শ্রেণীর | পাঠান, মোঘল কারে প্রতিই এরা চট 
ছিল না। এগ্পের গোঠীপতি বাই দাইবাং পের শাহের বিরুদ্ধে অনবরত 
যুদ্ধে পিপ্ত ছি, প্রকাশ্য লড়াই কমই ছোত, অধিকাংশই ছিল প্রণ্তপক্ষকে 
অতর্কিত আক্রমণে নাস্তানাবুদ করার করার আক্রমণ। ঝিলামের একটি 
উপননীর নাম কাহান্। কাহান্‌ নধী৫ পাবে এই ছুর্গের নির্ঘপের ভার 
দ্ধেন টোডর খেত্রী নামক এক বাস্বকার ঠিকাদ্দাঃকে । এঁতিহামিক 
নিয়ামত উল্লা লিখে ছন, “টোডর খেত্রী শেরশাহকে বুঝিষেছিল যে গক্ষররা 
অর্থলোভে নিজের গোষ্ঠী থেকে কাউকে নির্মাণ কালীন নুরী করতে 
দেবে না।”  প্রতান্তরে শেবশা€ তাঁকে ৰলেন যে মরকাধী কাজের 
ঠিকাদার যেন কঞ্জুল না হয়ে দরাজ হাতে মভুরী ফেযে। মজুরীর ছার 
বাড়ানো ছোল , পাথরের এক একটি চাক মাপ অন্যায়ী কেটে যথাস্থানে 
রলিয়ে দ্বেওয়ার জন্য এক ত্বরণ আশরফী মজুরীর হার হোল। সোনার 
লেঁভে দলে দলে গক্ষর শ্রমিক কাজে যোগ দিল। অভ্ভুর'র হারও কমিয়ে 
দেওয়! ছোল , এক মোহন্ব থেকে পাঁচ টক্কায় নেমে গেলো । (বিশ টঙ্কান 
তখনকার এক টাকা)। শাহজাহানের লময থেকেই ঝোটাঙ্‌ দুর্গের 
সামরিক ওরুত্ব হাসপায়। 

(বোটাস দুর্গ নির্মাণের কাহিনী নিয়ামত উল্লার "তারিখ -ই*খান 
জাহান লোদী' গ্রন্থ থেকে ভ্য়ল্যা্ড ও ব্যানাজা কর্তৃক গৃহীত)। 


২০1 মিজ। আজিজ, কোকাহু, 


খান-ই-আজম মীর্জা আজিজ. কোকাছ ছিলেন আকৰবের ধাত্রী 
জিজি আন্ঘা'র পুত্র। পণ্ডিত এবং আমোরপ্রিয় দিল্দার মানুষ বলে 
পরিচিতি ছিল। আকবর এবং জাহাঙ্গীর, ছুই সম্রাটের জরবাবেই তাৰ 
খুব নাম ডাক ও প্রতিশত্তি হয়। কি একটা কারণে একবার আকৰব 


৫১ 


ত্বার উপর খুৰ খানা ছয়ে ওঠেন; আজিজ. কোকাঁছ পাঁলিয়ে মক্কায় 
চ'লেযান। একে দিলদার মেঞ্জাজী মানুষ, তীর হিন্ুম্থানের ৰাদশাহ, 
আকৰবের আত্মীয়, মক্কার স্থযোগ সন্ধানী মোলার। তা'কে পেয়ে ৰসে। 
হিন্দু তীর্ঘক্ষেত্রের কুখ্যাত এক শ্রেণীর পাণ্ডার মতে, মক্কার মেলার। 
আজিজ কোকাছ্কে সবন্থাস্ত ক'রে দ্বেয়। ব্রকম্যান লিখেছেন, তার 
ছাল ছাভিয়ে নেওয়। হয়েছিল? (76 ৬25 91708811516509৫*) | উপায়াস্তর 
না দেখে তিনি ভারতেই ফিরে আসেন। নৰাই দেখলো যে তিনি 
তয়ানন্চ আল্লাভক্ত হয়েছেন। হরবকৎ তিনি আল্লার নাষ করছেন। 
আকবরের রাগ ততদিনে প্রশমিত হযেছে , আঞ্িজ. কোকাচ, পুনরায় 
বাদশ।ছ ব দরবারে উপস্থিত হতে লাগলেন। ভয়ানক আল্াভক্ত কোকাহ, 
সাহেৰ প্রচার করলেন প্রত্যেক লৎ মুসলমানেরই আবশ্তিকভাবে চারটি 
বিবি থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । এক বিবি হবে পারস্য দেশীয়, যা'র 
সাথে বিশ্রস্তালাপ করা যায়; দ্বিতীয় ৰিবি নিতে হবে খোরালান থেকে, 
কারণ, গৃহস্থলীতে খোরাসানী মেয়েদের খুব শ্রনাম , তৃতীয় বিবি সংগ্রহ 
করতে হবে হিনু বমণীর্দের থেকে, যে কিনা বাচ্চাদের মাম্ল'বে ও মাস্গুষ 
করবে , চতুর্ঘটি ছবে ইবাকী ললন1, যা'কে দরকার মতো ঠেডিয়ে অন্য 
বিবিদ্ের শায়েস্তা করা যাৰে। আপগ্জিজ কোকাহ ৰ মৃত্যু হয ১৬২৪ থুষ্টাব্দে। 

আজিজ কোকা€ সম্পফ্ত বিভৃত তথ্য পাওয়] যায় রকম্যান কৃত 
আইপ-ই-আকববী, প্রথম খণ্ড, ৩২৫ পরষ্ঠাঘ। 


২)1 বীরবল 


হিন্ম ব্রাহ্ণ, পিত্ত নাম মহেশ দান, বীরবর নামেও খ্যাত। 
ইয়োরোপীয রাজপরিবাবের 1,070 01090796118116 এর সমমধাদা সম্পূন্ন 
পর্দে অধিষ্ঠিত হিলেন। আকববের প্রবতিত “দীন-ই-ইলাহী” মতবাদের 
লমর্থক। ৰীরবল কবিতা লিখতেন) আকবরের বিবেচনায় সমকালীন 
কবিদেঝ মধ্যে প্রেঠ ছিলেন বীরবল। ীা'র কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি 
স্বরূপ আকৰর তী'কে “কবিরায়' _-ছেষ্ঠ কৰি-_-উপাধীতে ভূষিত করেন। 
অত্যন্ত রসিক, পরিছাসপ্রিয়। ব্যঙ্গ-স্থনিপুণ, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ম এবং 
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বিদ্রপাত্ুক ভাষা প্রয়োগে অসমান্য দক্ষ ছিলেন বীববল। এতিহাঁ“সক 
ব্দাযুণী তর প্রতি প্রদন্ন ছিলেন না। বধধাঁণুণী মনে করতেন যে বীর- 
বলের প্রভাবে আকবর মৃনলমান ধর্মে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন । কার্ধোপলক্ষে 
বীঝবল কিছুকাঁগ জয়পুরে ছিলেন, মেই সময় 'ত্রম্মা কৰি? এই হন্সপামে 
স্বরচিত কব্তি। প্রকাশ করেন। ছ্দ্নামের আভালে প্ররুত কবির পরিচয় 
ৰ্দাযুণী জানতে পেবে তকে বিম্মার্দাম” নামে অতিহিত কৰেছেন। 


২২ | ধালনাথ 


আপেকজাগ্াব যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখনও “বালনাথ টিপ], 
ভারতীয় যোগী সম্প্রণাযের জনাতম পবিত্র তীর্থ হিল। প্রটার্কের বর্ণনা 
উ্ধত ক'বে কানিংহাঁম লিখেছেন, পুক যখন আপেকজাপ্ডাবের বিরদ্ধে 
ধন্য লমাবেশ কবেন তখন একটি হাতী শখ্িপ্ু হয়ে বালনাথ পাহাড়ে 
উঠে যায়। কি্র্দন্তী এই যে এই পাহাডেই যোগী গোরক্ষনাথ তপস্যায় 
সিদ্ধিলাঁত করেন এবং বাষচন্দ্র ত:?কে আশীর্বাদ কবেন। গোরক্ষ জাতি 
গোঠ্ঠীভুক্ত বাঁলনাথ ছিলেন গোরক্ষনাথের মন্ত্রশিয্য । এখানে বালন।থের 
মৃত্তিই সূর্ববিগ্রহ রূপে উপাপিত হোত । ৰালনাথ টিলার যোগী সম্প্রদায 
“কান ফাট! যোগী” নামে আখ্যাত। আকবর যোগীদের মমাদব করতেন 
নওরোজ উত্পবে যোগীরা নিয়মিত যোগদান করতে। অ'কববও 
একাধিকবার যোগীরের ভেবায় গিষেছেন, তাদের সঙ্গে শান্তালে'চনা 
করেছেন ১ নিঃশর্ত জায়গীর দান করেছেন। আকবরের আগেও আর 
এক মুদ্লমান ৰাদশাহ যোশীদের সান্সিধ্যে এসেছিলেন, তা"র নাম মংম্মদ 
ৰিন্‌ তুঘলক। (কানিংহা প্রণীত এন্পিয়ে্ট জিওগ্রফি অৰ. ইপ্ডিয়া, 
ওমান প্রণীত মিঠিকুস, আসোটিক্স্‌ আগ সেইন্ট স্‌ অৰ্‌ ইপ্ডিযা। 
আকৰর নাম! 3 এবং গোস্বামী ও গ্রেওযাল প্রণীত দিমুখল্ আগুদি 
যোগিজ. অব্‌ যখবব গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য |) 


২০ | ব্রাজা ভগবান দাস 


মালব এবং মধ্যভারতের রাজন্যবর্গকে একেব পর এক পধুর্দস্ত করার 
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পর আকবর বাঁজপুতনা জয়ে মনোনিবেশ করলেন। কা"রো বিকদ্ছে যুদ্ধ, 
কা'বো লঙ্গে সখ্যত1, এই দুমুখী প্রয়াসেই আকৰর সফল হয়েছিলেন। 
স্থচতুব, সাহসী, রণনিপুন ও প্রতিপত্তিশালী বনু বিশিষ্ঠ বাজপুতকেই 
আকৰর সখ্যতা আবন্ধ করতে পেবেছিলেন। এইরূপ একজন প্রতি- 
পন্তিশাপী রাঁজপুত জায়গীত্দার ছিলেন অন্থবের (জয়পুব) বাজ! বিহাবী 
মল। ১৫৬২ খুষ্টান্দে তিনি স্বেঙ্জায় আকববের সঙ্গে বন্ধুত্র স্থাপন করবেন 
এবং নিজ কন্তাকে আকববের সংঙ্গ থিবা্ জেন। বিহারী মল এৰং তার 
পুর ভগবান দধাঁপকে সমাট নিজ দরবাবে ডেকে নেন। পিত্ত ও পুন 
উভযেই পাঁচ হাজারী মনসবদদার হিলেন 1 খীববলের পর ভগবান দ্ালই 
প্রাপার্দের প্রশাসনিক ব্যাপারে সবময় কর্তা (1,010 01)917109119175) ইন; 
প্রাপার্দের সর্বত্র _হাঁরেমেও _তী"র প্রবেশাধিকার ছিল, য।? অন্য কোনও 
মুদলমান ওম্বাহেবগ ছিল ন।। সআাট তাকে "আমীর উল্-উমাবা, 
উপাধীতে ভূষিত করেন। ভগবানদাণের গৃহীত পুঝ্ধ (2৫০৫0 9077) 
হন্ছেন ইতিহাস বিখ্যাত বাজ] মানপিংহ। বাজা ভগবান দা ১৫৭৮ 
খৃষ্টাব্দ পাঞ্জাবের রাজ্যপাল হন । ভগবান দাসের কন্যার সঙ্গে বিবাহ 
হয় শাহজাদা সেলিমের (পরবর্তাকীলে বাদশাহ জাহাঙ্গীর)। ইনি 
কিন্তু “দীন-ই ইলাহী? মাঙবার্দে উত্প'হী ছিলেন না। প্রকাশ্টেই তার 
বিবোধীত্তা করেছিলেন । ১৫৮৫ খুষ্টাব্দে মীর্জা হাকিমের মুড়া হলে 
আকবর ভগবান গানকে কাবুলের রাজ্যপাল পে বুত করেন। কাশ্মীর, 
পোয়াট এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আকবরের সাম্রাজ্য বিশাঁবের 
কৃতিত্ব তা"রই। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে ভগবান দাসের মৃত হয়। 


২৪। গোরখত্রী 


বাবুরনামায় এৰং 10119 শ্রশীত 73009201০07 013 ১47120, 
গ্রন্থে গোরক্ষত্রী নাষক একটি স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। পেশোয়ারের 
নিকটে এই অঞ্চপে এককালে অনেক বৌদি গুণ ও বিহার ছিল একটি 
সুপ নিষ্মিত হয়েছিল কশিষ্ষে৫ সময় । মৃদলমান আক্রমণে শুপ ও বিহার 
গুলি ধ্বংস হয়, দু একটির দ্বংসাবশেষ এখনও আছে। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির 
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প্রচার কেন্ত্ররপে গোরখতরী প্রপিদ্ধি লাভ করে। জম্মু থেকে আগত শন 
ব্যবদায়ীর গোরখত্রীর প্রতৃত উদ্নয়ন করেছিল। পাঠানদের স্থাণীয় 
ভাষায় 'গোরখত্রী ৰলতে 'শশ্য ব্যবসায়ীর গৃহ” ৰোঝায়। 

উলেমির বর্ণনায় জানতে পারি যে স্বোযাট এৰং পঞ্জকোরা নদী 
ুইটি একত্র যেখানে কাবুল নদীতে যিশেছে, সেই অঞ্চলে 'গোৌরিয়া বা 
*গোরিয়া” জনগোষ্ঠী বান করতো] । এর] মধ্য এশিয়ার খোরাসাঁন থেকে 
আগত ন. হিন্দু থেকে ধর্শান্তরিত মৃপপমান ত1 জানা যায় শি। 
কাশ্মীরে এদের প্রথম পিৰাপ ছিল। বহুৰার এরা ৰা পঞ্িৰর্তন করেছে। 
বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্ববার্দ, সুফীদ্ের মতো পর্থত সহিষুততা, মধ্য এশিয়ার 
যাযাবর গোষঠ্ীদের মতে! বাসস্থানেৰ পরিবর্তন, লুন, মাস্ক ঢুঝী” প্রভৃতি 
এদের জাতিগত বৈশিষ্ট । গ্রীকরা এন্জের বলতে! 03161001. 0. 4১. 5. 
৬০1. ১01, 1871 দরষ্টরা। 


২৫। স্পেন বাজদুত প্রেরণ 


আকবরেক্ধ মমকাঁলীন স্পেন লগ্রাট ছিলেন ছিতীঘ় ফিলিপ। তুকাঁন্ের 
বিরুদ্ধে ইয়োরোপীয় খাঁজন্যৰর্গ এবং আকবর একযোগে যুদ্ধে অৰতীর্ণ 
হবেন, এই প্রস্তাবকে কার্ধকরী করার প্রথম পর্যায়ে স্পেনে বাঙডদূত 
প্রেরণের এক পরিকল্পন। হয়। নয় মুজাফফর নামক এক খানদানী 
ওম্বাঙকে সমাট নিধাচিত কবে স্পেন সম্রাটের উদ্দোস্তে লিখিত একটি 
চিঠি তা'র হাতে দেন। এই গিঠির ইংরেজী জন্চবাথ ১৮৮৭ থুষ্টাব্ে 
ইণ্ডিঘ্মান এণ্টিকোয়াখীতে ছাপ] হয়েছিল। চিঠির ব্ক্তবো এবং ভাষা ও 
প্রকাশ ভঙ্গীতে কুটনীতির পরিচয় পাওয়। যায় না। আকবরের আত্ম- 
শ্লাঘাই এই চিঠির উপজীব্য। "পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের 
উদ্দেশ্তেই, চিঠিটি লেখ! হয়, প্রারস্তে এই বয়ান থাকলেও আকববের 
দিথিঞ্জয়, অসামান্য ক্ষমত] এই্বর্য ও প্রতাপের কাহিণী ও গরিম! প্রকাশই 
চিঠির সাঙ্গ পুর্ণ ক'রে আছে। নৈয়দ মুজাফ ফবের লঙ্গীরূপে জাবদুলা 
খ”। এবং পানী মোন্সাঝ্টকে নির্বাচিত কর! হয়। 
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সমাটের চিঠিতে মুজাফ ফরকে বিশ্বস্ত, প্রাজজ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব'লে 
পৰিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বস্ত প্রাজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহাটের 
নিচ্ছায় আম্বা পোষণ করতে পাৰেন নি। পাত্রী মান্সাঁরেটের হাতে একটি 
শীল করা খাম স্ুুরাটের শামনকর্তাকে দেওয়ার উদ্দেষ্তে দিগ্জেছিলেন। 
সৈয়দ নাহেব আশঙ্কা করেছিলেন এ খামে নমাট তাকে 'দেখামাত্র কোতল 
করার হুকুমই দিয়েছেন। তাই যর্দি না হয়, তবে বৃদ্ধ বয়সে কালাপানি 
পার হতেই ৰা আদেশ দেবেন কেন, এৰং ঝাজধানী থেকেই ৰা অন্তরীণ 
করবেন কেন? ইহ জগৎ থেকেই দিয়ে দেওয়ার হত্লব নয়তো? শাহ 
মন্নুবের ফঞ্ধযন্ত্রে কানাঘুষায় টৈয়দ সাহেবের নামণ্ড হুয়তে। বাদশাহের 
কানে উঠে থাকতে পারে । বাঞ্জধানী থেকে বেরিয়ে হবাট যাওয়ার 
পথে তিনি চিঠিটি খুলে দেখার জন্য মোন্পারেটকে বহু অনুনন্ধ করে- 
ছিলেন, মেবে ফেলার ভয়ও দেখিয়েছিলেন; তাতে কোনও কাজ হয়নি। 
গোয়ায় পৌছৰার আগেই নিধাচিত বিচক্ষণ ব্বাজদুত পলায়ন ক'রে ধাক্ষি- 
ণাত্যে মারাঠাদের জশ্রয় গ্রহণ করেন। আবছা খশ গোয়া পর্যন্ত 
গিয়েছিলেন । ইয়োরোপগামী জাহাজের জগ্ত কয়েক মান বার্থ অপেক্ষা 
ক'বে ফতেপুর পিক্রি ফিরি ঘান। বাঞপূত কিংবা বাঞ্জকীয় চিঠি কোনটাই 
স্পেন পৌছয়নি। 


২৬। ণওারাজ 


নববর্ষের প্রথষ ছক্দিন ব্যাপী আমোদ উৎসব একটি সুপ্রাচীন ইরানীয় 
সামাজিক প্রথা । জরথুষ্টের অনুছগামীরা ভারতে এই উৎসবের প্রচলন 
কবে। আাকৰর নগরোজ উতপব গ্রহণ ক'রে এক আতিনৰ জমুষ্ঠানে 
পরিণত কবেন। অল্‌ বিরুণী নংরোজের নিয়োক্ত বর্ণনা দিয়েছেন £-_ 
“মোট নওরোজ উত্সবের উদ্বোধন ক'রে ঘোষণা করলেন যে তিনি 
উতনবে লমাগত্ত সবাইকে উপহার ঞেবেন । উত্পবের দ্বিতীয়দিনে আমীর 
ওম্বাছ এবং অন্যান্য চ্ত্রান্ত পরিবারের পুরুষ ও মহিলার! এলেন । 
ভূতীয় দিনে এলেন মোল্লা! ষোৌলবী এবং বিপ্উন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্িত্ত ও 
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বিশিষ্ট মননব্ীরগণ। চতুর্থ দিনে সম্রাটের পরিবার বর্গ; ক্গাত্বীয় 
স্বজন, প্রাপাঞ্জেব কর্মচারীর! ও তা'গের পরিবার্স্থ লোককজন। পঞ্চম 
ধিনে সম্রাটের এবং আমীর ওম্বাহ প্রভৃতি অভিজাত পবিবান 
সমূহের পুত্রকন্যারা। বষ্ঠ দিনে সমাগত হলেন চ্ভ্া্টের একাদ্ম 
বন্ধুবান্ধব এবং বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতি ব্যক্তির, এর! সআাটের সঙ্গে 
নিভৃতে লষ্জবেত হলেন । একৰাকর নওবোজ উতৎ্মব একমাস ধরে 
অনুষ্ঠি 5 হয়েছিল |” 
অল্‌ ধিকুণীর বর্ণনা আকবরের সময়ের । বাশিয়ারও নঙবোজের বিশ 
এবং মনোজ্ঞ বর্ণন! দিয় ছেন। নওরোজ উৎসবের পর পমাজের উঠ 
মহলে বিয়ের ধূম পড়ে যেত, কঠোব সংরক্ষণশীন পরিবেশের মধ্যে 
নগরোজের বাখ্পঞ্িক অনষষ্ঠান উপলক্ষে ত*ণ তরুণীদের মধ্যে মেলামেশা 
ও পারস্পঞিক অন্তরাগ স্থতিঝ মগে।গ ঘটতে] | ৰার্সিয়ারের বর্ণনা! জাহাঙ্গীর 
ও আওরঙ্গজেৰের সময়ের । 


২ | দীন্-ই-ইলাহী 


আকবরের পিত। হুমায়ুন ছিগেন স্মশ্গী সম্প্রদীয়তূক্ত, মা হামিদাবান্ু 
ছিলেন পিয়৷ সম্প্রদধায়ভুন্ত এক পারপিক ছভিজাত পরিবারের কন্যা । 
আকববের জন্ম হয রাজপুত হিন্দু জায়গীরদার বাণ। বীরশালের গুহে। 
বালাকালে তার গৃ শিক্ষক ছিল উদারচেতা গৃহ শিক্ষক আবাল লতিফ 
ধকে বলাছোত 'গৌডা নিয়াদ্দের মধ্যে দর্বাপেক্ষা উদার” এবং স্বনীদের 
মধো 'কঠোর নিয়মানুধক্তিতার উদ্দাছরণ'। আকবরের কৈশোর এবং 
যৌৰন কাল অতিবাহিত হযেছে ব্রোম খার প্রভাৰ-পরিষ গুলে, ধা'র 
বাক্তিগত চবিত্র ছিল সর্বপ্রকার সন্দেহের উর্ধে এৰং ধর্মীয় দিক দিয়ে 
যিনি ছিলেন উদ্দারচেতা । চারিত্রিক দৃঢতা এবং উদীর ধমীঁয় মনোভাৰ 
আকবর পেয়েছিলেন তার বাল্য কৈশোর ও যৌৰন কাশীন পবিবেশ 
থেকে । ৰদাধুনীর মতে] কঠোও সমালোচকও আকবরের চরিত্রে হূর্বসতা 
দেখতে পান পি । ৰদায়ুনী লিখেছেন, সম্রাট প্রত্যহ পাঁচ ওক্ঞ নামাজ 
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পড়তেন বটে, তবে ইস্লাম-বিশ্বাসের মূল পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে তা'র 
অনীহা ছিল। কলিমষা (আলাহই এক ওজন্িতীয় ঈশ্বর, রোজা ৰা 
রমজানের উপবাপ পালন, জাকাত বা দান খয়ঝাতের মানল, হজ. এবং 
ধ্নিক পাঁচবার নাঙাজ উচ্চারণ, __ধর্মপ্রাণ মূনলমানেক অবশ্য পালনীপ 
এই পাঁচ কর্তবোর মধো আকবব একমাত্র দৈনিক নামাজ ছাড়! আয় 
কোনও কর্তব্যই পালন করতেন না; নামাজের সংখ্যাও উত্তোরোত্বর 
কমে আস্ছিল। মোল্লা আবদুল্লা স্লতানপৃরী এবং আৰছুন নবী আক- 
বরের “কাফের প্রীতি” এবং ধর্ষধে অনীছার বিকদ্ধে যে রাজনৈতিক 
চক্রান্ত সম্ভাবিত ক'রে তুলেছিল; তা আকবরের পক্ষে এবং সামাজ্যের 
স্থায়িত্ের দিক ধিয়েও বিশেষ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল । তথাপি আকবর 
নিজ অঙ্গন্ন্ত পথ গুমত থেকে একটুও বিচলিত হন নি। 

১৫৭৫ থুষ্টাব্ধে সত্রাট আকৰব আবুল ফজলেব পিতা শেখ মুবারক 
এবং আবুগ কফজলের জ্োষ্ঠ ভ্রাতা ফৈজীৰ্ সংস্পর্শে ঘামেন । এ'বা দু'জনেই 
ছিলেন পণ্ডিত, উদ্ধার চেতা ও সাত্বিক প্রকৃতির । এদের সংস্পর্শে আসার 
পর থেকেই আঞ্বরের আধ্যাত্ম চিন্তা তীব্রতর হয়ে ওঠে। শেখ মুবারক 
এৰং ফৈজ্জী ছিলেন মাছুদী মতাবৰলম্বী; শিয়া সম্প্রন্দায়ের একটি শাখা 
মাহদী বা অনাগত ঈশ্বর প্রেরিত নৰী সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। 
আকবরও যে এদের ধর্ম বিশ্বাসে কিছুটা প্রভাবিত হ'ন পি, বলাযায় না। 
শিলা সম্প্রদায় শনির্বের মতো কট্র পৌন্তপিকতা-ৰিঝোধী নয়। মুঘল 
বাজবংশ ছিল শিয়া যতাবলম্বী। অল্‌ গজলীর (মৃত্যু ১১১১ থুষ্ট দ) লিখিত 
কোরাণের ভাস্ত ও ইস্সামের নব ব্যাখ্যা এবং সুফী মতবাদের প্রবক্তা 
জালালুদ্দ'ন রুমীর (১২*৭--১২৭৩) মরমী দৃর্টিতঙ্গীর সংবাদও আকৰর 
সম্ভবতঃ মুবাবক ও ফৈজীর কান্তেই পেয়েছিলেন। বিভিন্ন ধর্মমতের 
সারমর্ম অবগত ছওয়ার উদ্দেশ্যে প্রাসাদের একটি বুহৎ প্রকোষ্ঠে নানাবিধ 
ধর্মগ্রন্থের এক লাইব্রেরী আকবর গণ্ড়ে তোলেন। এ কক্ষে বসেই 
নিয়মিতভাবে হিন্দু, জৈন, পারা, ইস্লাম ও থুষ্ট ধর্মাবলম্বী পণ্ডিত ও 
সাধু সজ্জনদ্ের শান্বালোচন] এবং ধর্ম বাখ্যা শুনতেন। এই কক্ষের 
না দেওুয়। হয় “ইবাদৎখানা, । আকববের ধর্মজিজাল! ও ইবাছৎখানার 
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কঠোর বিরীপ পমালোচন! করেছেন আবছুল কাদের অল্‌ বদায়ুনী । আক- 
ৰবের ধর্মপিজ্ঞাসার আঘ্ভরিকতান্ বধাযুনী সন্দেহে প্রকাশ কবেন নি; 
তাঁর লম।লোচনার প্রতিপাগ্ভ ছিল : ইস্লামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ও উপেক্ষ। 
কবে সমাটের পক্ষে অন্যান ধর্মমত সম্পর্কে শৎস্ক্া প্রকাশ করার 
অযৌক্তিকতা | বদীয়ুনী এবং মোন্পাবেট, দুজনেই লিখেছেন যে মুপলমান 
ধর্মাচার্ধ পালনে আকৰবের অনীহা উত্নরোত্তব বৃদ্ধি পাঁচ্ছিল। প্রাসাদের 
ছাদ্দে একটি উপাননাগৃহ নিঞ্জের গ্ল্যানিং অন্কঘায়ী ও তত্থাবধানে নির্মাণ 
কখিয়ে সম্াট দেখানে সুরে বয়ের অনেক আগে থেকেই অনেক মময় ধ'রে 
একাকী ধাকতেন। 

সুর্যের দিকে মুখ কারে নিঃশব্দে উপাপনা করতেন । পোপের 
অন্তক্করণে নিজেকে মৃসলমানদেব সবগ্রধান ধর্নেশারূপে দরবারের 
প্রভাবশালী বাক্কিদ্রে স্বীকৃতি দ্িমেহিলেন, তত্সম্পর্কে ফতোয়া জাখী 
করাও হয়েছিল। উপাধী দেওয়] হয়েছিল _-'ইমাম ই-আদিল”। দুনিয়ার 
পর্বপ্রধান ধর্মনেতারপে স্বীকৃতি পেয়েও বিস্তব আকবর নিডেকে মহম্মদের 
পদাধিকাধী বলে জাহির করেন নি। ৰিভিন্ন সময়ে এবং একই সমফ়েই 
ভিন্ন ভিন্ন মুস্লিম রাজ্যের বাদ্‌শাহরা! নিজেদের 'খলিফা এবং মহম্মদের 
পদাধিকারী রূপে জাহির করেছেন এৰং তা নিষে খিখার্দ এবং সংঘর্ষ ও 
হয়েছেও প্রঠুর। ধর্মরক্ষা ৰা ধর্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য জেহাদ ঘোষণা বৰা 
আকবরের অতিপ্রেত ছিল না; নিজের বিশ্বাস তিনি অন্যের উপর চাপাতে 
ঘাঁন নি। জরথুষ্রে« উপদ্দশ থেক্কে তিনি স্থধপ্রশস্তি গ্রহণ করেছিলেন, 
হিনু, ঘোণী ও গৈনদ্ধের থেকে তিনি পেয়েছিলেন একক উপাসন। ও 
ধ্যান, স্ুফীর্গের থেকে পেয়েছিলেন কাস্তিচেতনা। রক্তে ছিল তর 
পৌন্দর্ধানভুততি। পর মত সহিষ্ণুতা, একক ধ্যান এবং ন্র্ধোপাসনাকে 
তিনি ঈথর.তত্ব নির্ণয়ের সোপান স্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন। 

আঁকববের উদ্ভাবিত 'দীন-ই-ইলাহী? সম্পর্কে ভিনসেন্ট ম্ীধ কটাক্ষ 
করেছেন,। টয়েন্বথিও একে শখের ধর্ম (105 16111017) ৰলেছেন। 
পাঠাণ স্থপতান-আলাউদ্দিন খিল্ঞিও এক নতুন ধর্মমত প্রচারে উত্পাী 
হয়েছিলেন । খলিফা অল্‌ হাঁকম (খু: ৯৯৬--১০২৯) নিজেকে ঈশ্বরের 
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দশম অবতার ব'লে কীন্তিত করেছিলেন । আঁকববের দঙ্গে এদের 
তুলনা চলে না। 

সমাট আকবরের দীন-ই-ইলাহী ছিল তার ব্যক্তিগত বিশ্বাণঃ 
অন্যের উপর তা” চাশিয়ে ধিতে যাননি, কিংৰা একে রাজকীয় ধর্মমত 
বলেও কোন ফতোয়৷ দেননি । কাবুল বিজয়ের পর তিনি সর্বপমক্ষে 
স্বীয় নতুন বিশ্বসেয় কথা প্রথষ ঘোষণা করেন ছু একজন ওম্বাহ ছাড়া 
কেউই যে এই ধর্মে দীর্ষিত হয়েছিল তা”ধ প্রামাণ নেই। মকল ধর্মই 
যে মানুষের চৰ্ম আকুতি এবং তা'র নিরণনের প্রগ়ান, আকবর 
এই কথা জেনেছিলেন। মক ধর্মমত থেকে নিজের মনের উপযোগী 
একটি সাধন প্রণালী তিনি বের করেছিলেন ৷ ইস্লাম তা'র আধ্যাত্ম- 
চেতনাকে ব্যাপ্তিলাভ করতে সহায়ক হয়নি, সমাটের পক্ষে ধর্মান্তরিত 
হওয়া অসম্ভব ছিল । কিন্তু তা'র আধ্যাত্ম-গেতনা ও ঈশবাষ্ঘভূতি থে 
অধিমিশ্র ছিল তাতে সন্দেহে নেই । আকৰবের মৃত্যুর চার শতাব্দী পরে 
এক বাঙালী কবির রচনা আাঞচ্ৰরের মশ্র আকুতি আশ্চর্য হযে ফুটে 
উঠেছিল £_-ধনে জনে জড়িয়ে আছি, হায়/তবু জানো, মন তোমারে 
চায়।”? 


২৮ । নারী ধর্যাণর শা 


আকবরের প্রধান মুতস্দ্দী ছিলেন রুমী খা। বিৰাহিত, এৰং স্ত্রী 
ও সন্তান বর্তমান ছিল। একটি ত্রাঙ্গণ যুবতীকে ধর্ণ কথার অরঙিযোগে 
আকরর তা'র প্রাণদণ্জের আদেশ দেন। পগপায় ফাপ দিয়ে দড়ির দুই প্রান্ত 
দুদক থেকে টেনে শ্বীপরুদ্ধ ক'রে হত্যা কর! ছিল এই দণ্ডের পঞ্ছতি। 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কমী থপার হয়ে সম্রাটের মার্জন] তিক্ষা ককেছিল, প্রঠব 
অর্থদপ্ডের খিনিময়ে তীা'র মুক্তির জন্য ম্থবোধও কর] হয়েছিল । আকবর 
কোনও অঙ্গবোধই বাঁখেন নি । সর্বলমক্ষে রুমী খাকে গলায় ফাণ দিয়ে 
হুত্যা করা হয়। 

অস্বাভাবিক যৌন অপরাধের শান্তি ছিপ চীম্ড়ায় তৈরী চাবুক দিয়ে 


২৬০ 


জপবাধীকে নির্মমভাবে প্রহার কনক! । চরিত্রগত অপব্বাধের বিচান্কে আকবর 
সামান্যতষ দুর্বলতাঁও কোনধিন দেখান নি। আকবরের লঙ্গয় ক্ষমতাসীন 
মুনলমান অভিজাত ও করচানীদেরগড চারিঝ্মিক এঁতিহা বজায় ছিল; 
তিন পুরুষ পরে আওরঙ্গজেবেস্ধ মতে! জবরস্ত সম্রাটের আঁমলে তার 
অবলান ঘটে । একথা লিখেছেন যুনাথ সরকার। 


২৯ । এমান্ডি 


প্রাচীন গ্রীক লেখকরা ককেপাস্‌ পর্বতমালার পূর্বন্ধিকে প্রপাবিত 
অংশের নাম দিয়েছিল “হমাযুস১। সংস্কত ভাঘায় “হিমবাহ' ছিল 
হিমালয়ের নাম । ইমাযুদ ও এমোডি এই দুই নামেই শ্রাচীন গ্রীসে 
হিমালয়ের পরিচিত্তি ছিল | মোন্সারেট লিখেছেন, এষোডির পূর্বপ্রা্গে 
নেপাণ ও ভুটান। বাণিয়াবের খ্যাপে দেখ! যায় নেপাল “মাইনর টিবেট? 
ও টিবেটের পরে এমোডির উত্তবে "টাটারিয়াঃ বা তাতারদের দেশ। 
ককেলাস্‌' পরতমালার ঈক্ষিণ পূর্বে ইরাণ ও আফগানিস্থানের পরবততমালাকে 
বল! হোত 'পারোপনিনাদ” পরবতরশ কালের হিন্ুকুশ। গ্রীক 'পাঝোপ- 
নিসান্‌, এনেছে সংস্কৃত 'পর্বপ্ত নিষধ” থেকে £ আফগানিস্থানের উত্তরাঞ্চলে 
অবস্থিত এই পৰতের নামোল্লেখ প্রাসীন সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়! যায় । 
“পবতবিশেষ:| সতু ইলাবৃতন্ত দক্ষিণে হরিবর্ষন্ত লীমাপবতঃ।” ইলাবৃত 
লম্বন্ধে বল! হয়েছে, “তন্ত নীম উত্তরে নীলপৰত: দক্ষিণে নিষধং পশ্চিষে 
ষালাবান পুরে গন্ধষা্নপবত:।, 

গ্বেগাস্থিনিস-এর ৰর্ণনার উল্লেখ ক'রে মাক্‌ ক্রিগুল্‌ লিখেছেন, 
“নেপাল ও ভুটান ছাড়িয়ে এষোড়ি বা এমোডুদ পৰত পুর্ব নমৃদ্রতীব 
পর্যন্ত প্রনাথিত।” সংস্কৃত সাহিত্যে হিমালয়কে হিমবাহ হিমবন্ত গ্রভৃতি 
নামে অভিহিত কর! হয়েছে । বলা হয়েছে, “জন্য দীর্ঘে নশ লহন্ম যোজনানি 
প্রস্থে ছিনহত্র যোজনানি। দক্ষিণে ইলাবৃতং নিষধে। ছেমকুটে| হিষালয়ঃ।+ 


